
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 



 From the President’s Desk 

 Dear Agomoni Family, 

 Sharod Shubhechha and Abhinandan to all of you! 

 Happy Durga Puja! On behalf of Agomoni, I pray to Maa Durga for her divine blessings and good wishes to stay forever with you and 
 your family. As we are approaching the 7th year of our Durga Puja, it is a blessing to all of us to have a community like ours and watch 
 all our kids as they grow together and start their own journey with Maa-er-ashirbad. 

 Maa Durga is also referred to as Durga�nashini, meaning “the one who eliminates sufferings”. As we are witnessing many instances of 
 suffering, sorrow, hardship, and loss of human lives across the globe, let us all pray to her to give us strength, courage, wisdom, and 
 enlightenment to guide us through these difficult �mes. 

 In literature from around the 16th century we find the first men�ons of the grand celebra�on of Durga puja by zamindars (landlords) 
 in West Bengal. Different scripts point to different rajas (kings) and zamindars who celebrated and financed the Durga puja for the 
 whole village which helped build a tradi�on and a sense of community. During our youth back in Kolkata or other places, our parents 
 always made sure that we visited a few tradi�onal and barir-pujos to keep us true to our tradi�on and values. Keeping the same 
 sen�ments, we also want to pass on our heritage, culture, and values to our next genera�on. 

 This year we have a new spacious venue which is at the heart of the upcoming San Ramon downtown loca�on and next to The San 
 Ramon City Center (The LOT). Our teams have been working very hard to bring back the glimpses of our beloved City of Joy and some 
 of our youthful and happy memories. Maintaining Agomoni’s parar-pujo tradi�on, our puja will have unlimited adda, endless 
 bhuribhoj, and happy moments with friends and family.  Please come and enjoy the great lineup of our local and interna�onal 
 performances and celebrate the spirit of Maa Durga during this magical �me of the year. 

 Maintaining our philanthropic ini�a�ves and giving back to our community is something that has been in our guiding principle. 
 Dona�ons to Local Food Bank, suppor�ng organiza�ons like “Kids Against Hunger”, and feeding needy and homeless individuals 
 through “Loaves and Fishes” are some of the charitable ac�vi�es we regularly keep up with and maintain. We also have been working 
 with an India Philanthropic Organiza�on named Muk� and con�nue to support them in their Child Educa�on and Women 
 Empowerment program in the Sundarban area in West Bengal. 

 With that, I would like to welcome you all to come and celebrate this year’s Durga Puja with us at Agomoni. I would also like to take 
 this opportunity to convey my thanks and apprecia�on to all our members and well-wishers who have been our greatest inspira�on 
 to reach where we are today. We’ve been blessed with great numbers of sponsors, vendors and donors whose contribu�ons have 
 been essen�al for our success. I have the greatest gra�tude towards all our commi�ee leads, members, volunteers who are the 
 backbone of all our ac�vi�es. Finally, thank you to all the Agomoni Board members for their ongoing leadership and their faith, trust, 
 and support in me. 

 Go Agomoni! 

 Yours Truly, 

 Partha Mitra 
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 লা� ব�াটসম�ান 
 �িচ�� িসনহা 

 �খলাটা  িছল  এক  ��বার  |  গ�ার  ওপােরর 
 ই��িনয়ািরং  কেলেজর  �টম  আসেছ  |  তােদর  সে� 
 আমােদর  ভারত-  পািক�ােনর  মেতা  �রষােরিষ  | 
 আেগর  রাত  �থেক  উে�জনায়  ছটফট  করিছ  |  ঘুম 
 �নই  |  �িয়ংএর  T  টােক  ব�াট  কের  শ�ােডা  �াক�টস 
 কের  চেলিছ  |  কখেনা  কভার  �াইভ,  কখেনা  ��ইট 
 �াইভ  কের  বল  মােঠর  বাইের  �ফলিছ  |  পা��য়ার 
 সম�  �মেয়রা  অবাক  �চােখ  আমার  �খলা  �দখেছ  আর 
 হাততািল  িদে�  |  একবার  উে�জনায়  �লট  কাট 
 করেত  িগেয়  মেনােজর  �পছেন  �খাচঁা  �মেরিছ  |  �া� 
 মুহেূত �  �কউ  এমন  গািলগালাজ  করেত  পাের  আমার 
 জানা  িছল  না  |  তেব  বগাদা  বেলেছ,  একটাও  কথা  বিলস 
 না,  কনেসনে�ট  |  আিম  সম�  গািল  গালাজ  উেপ�া 
 কের  শ�ােডা  �াক�টস  কের  �গলাম  |  সিচন 
 �টনেডলকার আজ আমার আদশ � | 
 যথা  সমেয়  মােঠ  এলাম|  �দখলাম  দশ �ক  বলেত  িকছ�  
 কুকুর  |  তারাও  আমােদর  িদেক  �বশ  অবাক  দৃ��েত 
 তািকেয়  আেছ  |  ভাবখানা  এমন  �যন  বলেছ  �াস 
 কা�টেয়  �খলেত  এেসছ  ?  আমার  িডপাট�েমে�র  �কউ 
 �খলা  �দখেত  আেসিন  |  পেরর  িদন  ল�াব  সাবিমশন 
 এর  বাহানা  িদেয়  কা�টেয়  িদেয়েছ  |  আমােদর  ক�াে�ন 
 বগাদা  টস  �হের  িফ��ং  �পল  |  অন�  �টেমর  �থম  ব�াট 
 |  ওরা  ব�াট  কের  একেশা  িবরািশ  রান  করল  |  আমােদর 
 �জাের  �বালার  প�া�টস  খুব  ভােলা  করেলও  বািকরা  �বশ 
 রান িদল | 

 মালুদা  দু  ওভাের  ব��শ  রান  িদল  |  �থম  ওভার 
 �মেডন  |  ব�াটসম�ানরা  তার  বল  তাড়া  কের  কের 
 উদ�া�  |  একবার  �লগ�াে�র  এক  ফুট  বাইের,  তার 
 পেরই  অফ�াে�র  এক  ফুট  বাইের  |  একবার  বল 
 �ঠক  উইেকট  এর  মােঝ  পড়ােত  ব�াটসম�ান  �বশ 
 হচকিচেয়  যাই  |  �কােনামেত  বলটা  সামাল  �দয়  |  আিম 
 ওভার  �শেষ  মালুদােক  �বশ  সাহস  জিুগেয়  এলাম  | 
 িক�  অন�  কেলেজর  পাকা  �ছেল�েলা  মালুদােক  �ঠক 
 উইেকট  �দখেত  পাে�  িকনা  বা  তার  চশমার  পাওয়ার 
 কত  এসব  হা�জবা�জ  ��  করেত  থাকল  |  আিম 
 মালুদােক ওসব উেপ�া করার পরামশ � িদলাম | 
 পেরর  ওভাের  মালুদা  একটা  উইেকট  �পল  |  বল  তাড়া 
 করেত  করেত  ব�াটসম�ান  �বশ  হািঁপেয়  পেড়িছল  | 
 বেলর  গিত  বুঝেত  না  �পের  একট�   আেগই  চািলেয় 
 িদেয়িছল  |  বল  �সাজা  িগেয়  উইেকট  লাগল  |  আমােদর 
 হাডেলর  সময়  উইেকটিকপার  �হেগা,  মালুদােক  খুব 
 িখ��  িদল,  �হেগােক  ওভার  এ�ারসাইজ  করােনা  জন�| 
 �হেগা  ক�াে�ন  বগাদােক  কমে�ইন  করেলা  আর 
 যােত  মালুদােক  বল  না  দাওয়া  হয়  |  মালুদােক  আর  বল 
 দাওয়া  হয়  িন  |  আমােদর  উইেকটিকপার  �হেগার  নাম 

 সুিবমল  |  বাবা  মা  অেনক  �ভেব  িচে�  ভােলােবেস  নাম 
 িদেয়িছল  |  িক�  ফা��  ইয়ার,  �ক  বা  কারা  �হেগার 
 উইেকটিকিপং  এর  সময়  বসা  আর  সকােল  �াত�কৃত� 
 করেত  বসার  মেধ�  একটা  িমল  খুেঁজ  পায়  |  তারপর 
 �থেক  সুিবমল  �হেগা  হেয়  যায়  |  আিম  পা��য়ার 
 �মেয়েদরেকও  সুিবমলেক  �হেগা  বেল  ডাকেত  �েনিছ 
 | 
 আমােদর  আর  এক  �বালার  স�া��  |  �স  িছল  ফা�  �লা 
 িমিডয়াম  �পসার  |  খুব  দুর  �থেক  �দৗেড়  এেস  খুব 
 আে�  বল  করত  |  মােন  �সাহাইব  আখতার  এর  রানার 
 আপ  িনেয়  �ভ�েটশ  �সােদর  ��েড  বল  করত  |  ওর 
 রানার  আেপর  মােঝ  �হেগা  িবিড়র  দু-িতন  খানা  সুখটান 
 �মের  িনত  |  এটা  �ঠক  ��েকেটর  িনয়েম  িছল  িকনা 
 আজও  তেক�র  িবষয়  |  স�া��র  �বািলং  অ�াকশন  �দেখ 
 িবপ�  �টম  �বশ  ঘাবেড়  যায়  |  তারাও  এরকম  �ভলিক 
 এ�েপ�  কেরিন  |  অেনক  সময়  �দখা  �গল 
 ব�াটসম�ানরা  ব�াট  আেগ  চািলেয়  িদেয়েছ,  বল  অেনক 
 সময়  পর  ব�াটসম�ান  কােছ  �পৗ�ছাে�  |  পের  জানেত 
 পারলাম  িবপে�র  �ছেলরা  কমাস �  স্ট� েড�  িছল  | 
 আেলা,  শ�,  ওেয়েভর  �ােভল  টাইম  িনেয়  পড়ােশানা 
 কের  িন  |  সুতরাং  িবপ�  �খেলায়াড়েদর  স�া��র  �বািলং 
 অ�াকশন,  বেলর  গিত  আর  ব�াট  �ঘারােনার  �কান 
 সাম�স�  িছল  না  |  স�া��  িতন  খানা  উইেকট  �পেয়িছল 
 �সিদন  |  িক�  তার  অভাবনীয়  গিতর  জন�  �য  �স  িতন 
 খানা  উইেকট  �পেয়িছল,  স�া��  আজও  দাবী  কের  যায় 
 | 
 আমােদর  ইিনংস  সুচনা  �বশ  ভােলাই  হেয়িছল  |  িতন 
 উইেকেট  আমরা  একেশা  কুিড়  রান  কেরিছলাম  |  আিম 
 পাচঁ  ন�র  ব�াট  করেত  নামলাম  |  যিদও  আমার  ছয় 
 না�াের  ব�াট  করার  কথা  |  ওেদর  এক  আিদবাসী  �বালার 
 �বশ  িবপদজনক  গিতেত  বল  করিছল  |  আমার  দৃঢ় 
 ধারণা  ওেক  এড়ােনার  জন�  বগাদা  আমােক  �েমাশন 
 িদেয়  পাচঁ  না�াের  ব�াট  করেত  পা�ঠেয়িছল  |  অন�িদেক 
 তখন  খালুদা  �খলেছ  |  ই��িনয়ািরং  চার  বছের  �কাস �, 
 কেলেজর  ইিতকথায়  আেছ  খালুদার  এটা  স�ম  বষ �  | 
 যিদও  খালুদার �ঠক সময়কাল �কউ ভােলা জােন না | 
 খালুদােক  �জেগ�স  করলাম  মারব  না  ধরব  |  খালুদা 
 বলল  বল  �দখেত  �পেল  মারিব,  নাহেল  বাবা  জগ�াথ 
 এর  নাম  কর  |  ��েজ  যখন  �পৗছালাম  তখন 
 মিহষাসুের  মত  �বালার  �দড়  মাইল  দেূর  দািঁড়েয়  প�াে� 
 বল  শান  িদে�  |  গলাটা  �কমন  �িকেয়  �গল  | 
 আমােদর  আ�য়ার  রাবনদােক  �দেখ  খুব  িহংেস  হেলা 
 |  আিম  �কন  আজ  আ�য়ার  হইিন  এসব  ভাবনা 
 মাথায়  ঘুরপাক  �খেত  লাগল  |  রাবনদা  ইেলি�ক�াল 
 চত�থ �  বেষ �র  |  কেলেজর  সম�  ��েকট  ট�ন �ােম� 
 অিফিসয়াল  আ�য়ার  |  আমােদর  সম�  দাবী  দাওয়া, 
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 গািল,  রাগ  �বশ  হািস  মুেখ  সহ�  কের  �গেছ  |  �কউ  �য 
 আ�য়ািরং  এেতা  ভােলাবােস,  রাবণদােক  না  �দখেল 
 জানতাম  না  |  �েনিছ,  এখন  রাবনদা  তার  বউেয়র 
 সে�  ঝগড়ার  সময়  আ�য়ািরং  করেত  িগেয়  �বশ 
 কেয়কবার িবপেদ পেড়েছ | 

 �থম  বল  �দখেতই  �পলাম  না  |  কখন  এেলা 
 আর  কখন  উইেকটিকপােরর  কােছ  চেল  �গল  বুঝেত 
 পারলাম  না  |  পেরর  বল,  বেলর  সুেতাটাও  �দখেত 
 �পলাম  না  |  ব�াট  �তালার  আেগই  বল  সা ঁ  সা ঁ  কের 
 আমােক,  উইেকটেক,  উইেকটিকপারেক  অিত�ম 
 কের  চার  রান,  বাই  |  �বালার  তার  ফেলা  �  আমার  এক 
 হাত  সামেন  এেস  ি�ম  ই��ন  মত  হাপঁােত  লাগল  | 
 আিম ভেয় �চাখ সিরেয় িনলাম | 

 আিম  �বশ  �জ�াসু  দৃ��েত  খালুদার  িদেক 
 তাকালাম  |  িপেচর  মােঝ  এেস  বললাম  "  রা�সটা  �তা 
 সুপার  �সািনক  �বেগ  বল  করেছ  |  আজ  আমার  মতৃ� � 
 �বাধ  হই  আস�  |"  খালুদা  আমােক  আ��  কের 
 বলেলা  "ত�ই  �তার  ন�াচারাল  �গম  �খেল  যা  |  কেলেজর 
 স�ােনর  কথা  �ভেব  �টেক  যা  "|  মেন  মেন  ভাবলাম 
 আজ িনেজর মাথাটা  �টকেল হয় | 
 পেরর  বলটা  �কানিদেক  �গেলা  বুঝেত  পারলাম  না  | 
 মেন  মেন  ভাবলাম  এবার  িকছ�   একটা  করা  দরকার  | 
 এইরকম  দািঁড়েয়  দািঁড়েয়  িনেজর  মান  ই�ত 
 �খায়ােনা  যায়  না  |  বেলর  সুইং  �বাঝার  �কােনা  দরকার 
 �নই  |  এেলাপাথািড়  ব�াট  চালােত  হেব  |  পেরর  বল 
 পেয়�  ফাকঁ  িদেয়  বাউ�ািরর  বাইের  |  চার  রান  |  ওভার 
 �শষ  |  আমার  ফুটওয়ােক�র  �বশ  �শংসা  হেয়িছল 
 �সিদন  |  খালুদাও  পেরর  ওভার  �বশ  চািলেয়  �খলেলা  | 
 িক�  একটা  রান  িনেয়  আমােক  �সই  দসু�  �থেক 
 বাচঁাবার  �কােনা  �চ�া  করল  না  |  িসিনয়র  িহেসেব 
 জিুনয়র  �ক  বাচঁােনার  একটা  moral  �র���িবিল�টট� কু 
 িনল না | 
 পেরর  ওভার  |  দুধ �ষ  �দত�  আমার  িদেক  তখন  তািকেয় 
 আেছ  |  তার  �চােখ  তখন  �ল�  অ�ার  |  িন�ােস  বা� 
 |  আিম  �সই  ফােঁক  সুনীল  গাভা�ারেক  একেশা 
 আটবার  �রণ  কের  িনলাম  |  �সই  নাগা  �দত�  তখন  দরূ 
 �থেক  হাউঁ  -মাউ-খাউঁ  কের  ছ� েট  আসেছ  |  বলটা 
 লািফেয়  উেঠ  বাম  কােনর  পাশ  িদেয়  �বিরেয়  �গল  | 
 িফসিফস  কের  বেল  �গল  "মুন্ড�   চাই,  মুন্ড�   চাই"  |  না 
 এই  �বয়াদিপ  আর  সহ�  করা  যায়  না  |  পেরর  বল 
 �কােনামেত  ব�ােট  �ঠিকেয়  �কান  িদেক  না  তািকেয় 
 �দৗড়  িদলাম  |  খালুদােক  বাধ�  হেয়  িসে�ল  িনেত  হল  | 
 পেরর  কেয়ক  বল  �বশ  আরামেস  অন�  �াে�  কা�টেয় 
 িদলাম  |  একবারও  খালুদার  িদেক  তাকাই  িন  |  খালুদার 
 সম�  রকেমর  িসে�ল  �নওয়ার  �চ�ার  আিম  �কান 
 সাড়া  িদই  িন  |  আিম  জািন  রােত  �হাে�েল  ��  গািল 
 �খেত হেব | 
 িক�  �শেষর  িদেক  আমােদর  অব�া  �বশ  ক�ন  |  লা� 
 নয়  বেল  আট  রান  দরকার  |  সম�  ব�াটসম�ান  আউট  | 

 লা�  ব�াটসম�ান  প�া�টস  ব�াট  করেত  নামেছ  |  লা� 
 ম�ান  |  মােঠ  ঢ�কেছ  |  িফ�াররা  হাফ  �ছেড়  বাচঁল  | 
 এেতা�েনর  খাটাখাট� িন  �শষ  হেব  |  ওঃ,  দশ  না�াির 
 ব�াট  যা  না  একটা  মারকুেট  িছল  |  সারা  মাঠ  িক  ভােব 
 চিষেয়েছ  |  গরেম  �রােদ  শীেতর  িদেনও  গলদঘম �  | 
 িবপ�  �টম  এখন  ভাবেছ  হয়  এক  বল  না  হয়  আর  কটা 
 বেলর মেধ�ই আমােদর ইিনংস �শষ | 
 লা�  ম�ান  প�া�টস  আসেছ  |  আর  �কান  আশা  �নই  | 
 িতনেট  �কন  ও  একটা  বল  ও  �কান  িদন  আটকােত 
 পাের  িন  |  প�া�টস  এর  আসল  নাম  সুদী�  |  �খলাধুলােত 
 খুবই  ভােলা  িছল  |  সকাল  সকাল  উেঠ  মােঠ  �দৗড়  ঝাপঁ 
 �াক�টস  করত  |  �াক�টস  একট�   �বিশ  করত  বেলই 
 নাম  হেয়  যাই  প�া�টস  |  বগাদার  কােছ  �েনিছ  প�া�টস 
 এর  �রকড�  হে�  িতন  বল  |  প�া�টস  ��েজর  কােছ 
 এেল  বললাম  "  প�া�টস,  আনািড়র  মত  হাকঁড়াবার  �চ�া 
 কিরস  না  |  �সাজা  ব�াট,  তা  �ধু  �াে�র  সামেন  খাড়া 
 রািখস  |  বাইেরর  বল  মারবার  বা  �খাচঁা  �দবার  �চ�া 
 কিরস না | পারিব না ভাই িতনেট বল আটকােত ?" 

 ও  ঘাড়েনেড়  �বাকার  মত  মদৃু  �হেস  বলল  " 
 চ�া�া  ক�ম  |  "  �কানও  িদনই  ওেক  গাড�  িনেত  �দেখিন 
 |  আেগর  �লােকরা  ব�াট  করার  জন�  �যখােন  দাগ 
 থােক,  �সখােন  ব�াট  �রেখ  বেলর  জন�  অেপ�া  কের  | 
 বল  এেলই  ব�াট  ঘুিরেয়  �দয়  আর  �তকা�ঠ  ফাকঁ  হেয় 
 যায়  |  �সই  প�া�টস  গ�ীর  হেয়  আ�য়ারেক  বলল, 
 ওয়ান  �লগ  |  অথ �াৎ  �লগ  ��া�  গাড�  দাও  |  আিম 
 হতভ�|  সব  িফ�াররা  ওেক  িঘের  ধেরেছ  |  �বালার 
 �দৗেড়  এেস  বল  ছাড়ল  |  �লগ  �াে�র  উপর  বল  | 
 প�া�টস  একট�   এিগেয়  হাফ  ভিল  কের  ব�াট  শেূন� 
 ত�লেতই  আিম  �চাখ  বুেজ  �ফেলিছ  |  এখুিন  কােন 
 আসেব  �তকা�ঠর  বল  লাগার  অিব�রণীয়  আওয়াজ  | 
 কােন  এেলা  ব�াট-বল  লাগার  স�েক�র  আওয়াজ  | 
 �চাখ  খুেল  �গল  আপনা  �থেকই  |  আমার  মাথার  উপর 
 িদেয় বল উেড় চেলেছ | মাঠ পার | ছ�া | 
 "এই  প�া�টস  িক  হে�  ?"  একটা  আ�ােজ  �লেগ  �গেছ 
 |  আর  দুেটা  বল  �কােনারকেম  আটকা  |  বািক  ওভার 
 আিম  সামেল  �দব  |  ইয়ািক�র  সময়  নয়  |  আটকা  ভাই  | 
 হাকঁড়াস না | " 

 ওর এক জবাব | "চ�া�া ক�ম " | 

 অফ�াে�র  উপর  বল  |  �দখিছ  বেলর  লাইেন  প�া�টস 
 বা-ঁপা  বািড়েয়েছ  |  ব�াটটা  ত� েলেছ  �লগ�াে�র  ওপর  | 
 বাম  হােতর  কনুই  �ভে�  বেলর  িদেক  �কামর  �বিঁকেয় 
 ব�াটটা  িনেয়  এল  বা-ঁপােয়র  �গাড়ায়,  �যখােন  বেলর 
 সে�  ব�ােটর  স�ক�  হল  |  ব�াট  কােঁধর  ওপর  িফিনশ 
 হওয়ার  সে�  সে�  এ��া  কভার  িদেয়  বল  ছ� েট  �গল 
 মােঠর  বাইের  |  এত  ভােলা  কভার  �াইভ  আমরা  �কউই 
 �কােনািদন  মািরিন  |  �ধু  �টিভেতই  �দেখিছ  |  কােরা 
 মুেখ  �কান  কথা  �নই  |  মাঠ  �� ু  �লাক  হতবাক  | 
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 িনশ্চ�প  |  প�া�টস  মারেছ  কভার  �াইভ  |  অিচ�নীয়  | 
 ম�াচ  �জত  |  উ�ােস  আমরা  সবাই  প�া�টস  �ক  জিড়েয় 
 ধরলাম | 
 রােত  গােড�ন  বাের  প�া�টসেক  একা  �পেয়  এই  �খলার 
 রহস�  �জেগ�স  করলাম  |  �থেম  বলেতই  চায়  না, 
 ল�া  পায়  |  অেনক  কে�  পের  বেল  �য,  এবার  ছ� �ট  �ত 
 ওর  �ছাটকাকুর  ব�ু  বাংলার  �নামধন�  �হমা�  বস ু

 ওেক  িশিখেয়েছ  |  বেলিছেলন  �তামার  এত  ভােলা 
 শরীর,  বল  কােরা  এত  ভােলা  ,  ব�াট  করেত  পােরা  না  | 
 �িতিদন  িতিন  ওেক  ব�াট  করা  িশিখেয়েছন  |  আয়নার 
 সামেন  শ�ােডা  �াক�টস  করা  িশিখেয়েছন  |  প�া�টস 
 �রাজ  �ছাট  ভাইেক  িদেয়  বল  করায়  আর  মার্ 
 �াক�টস  কের  |  জীবেন  এমন  লা�  ব�াটসম�ােনর 
 সােথ আর সা�াৎ হয় িন | 

 Ahana Mukherjee, Age-16  Old Blue Door  :  Rupsaa Goswami, Age-15 

 Gopa  Bha�acharya 
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 The Accidental Middle Child (or ‘The Unexpected Virtue of Ignorance’) 
 Satyaki Sarkar(Wri�en  from the perspec�ve of Swarnav) 

 Dear Diary, 

 You  know,  it's  funny  how  life  throws  curveballs  at 
 you.  One  moment,  you're  happily  coas�ng 
 through  life  as  the  cherished  youngest  child  of  the 
 family,  and  the  next,  you  find  yourself  in  a 
 perplexing  predicament,  convinced  that  you've 
 become  the  accidental  middle  child.  How,  you 
 ask?  Well,  let  me  introduce  you  to  the  newest 
 member  of  our  family:  Astro,  the  dog.  Yes,  Astro, 
 the  four-legged  furball  who's  turned  my  once 
 orderly life into a chao�c, canine carnival. 

 It  all  started  innocently  enough.  One  sunny 
 a�ernoon,  my  parents  returned  home  with  a 
 fluffy,  wiggly,  and  absolutely  adorable  bundle  of 
 joy  –  Astro.  They  introduced  him  with  such 
 enthusiasm  that  I  thought  he  might  be  a  distant 
 cousin  I  had  never  heard  of.  But,  nope,  he  was  a 
 dog.  A  dog  who  instantly  became  the  apple  of 
 their  eyes.  Mom  calls  him  everything  but  Astro, 
 it’s crazy. Her very own  Gujiburo. 

 You  see,  the  plan  was 
 simple:  Dad  and  I 
 would  share  the  dog 
 du�es.  Feeding, 
 walking,  grooming, 
 and  yes,  the  dreaded 
 pooper-scooper  duty. 
 Dad  and  I  were  in  this 
 together,  a  dynamic 
 doggie  duo  ready  to 

 take  on  the  world  of  pet  paren�ng.  Or  so  we 
 thought. 

 What  actually  happened  was  that  Dad,  who 
 ini�ally  seemed  just  as  enthusias�c  as  I  was  about 
 our  new  furry  friend,  suddenly  had  a  newfound 
 obsession  with  his  "Agomoni”  mee�ngs.  I'm  not 
 even  sure  what  those  mee�ngs  are  all  about,  but 
 they seem to have some mysterious magne�c pull 
 on  him.  I  suspect  they  might  be  secret  gatherings 
 for  dads  to  escape  doggy  du�es.  Or  their  wives. 
 Who  knows,  really?  All  I  know  is  that  I  am  the  one 

 who  gets  stuck  with  the  short  end  of  the  s�ck. 
 And  by  "s�ck,"  I  mean  Astro's  endless, 
 never-ending pile of poop. 

 Seriously,  for  all  his  cuteness  and  charm,  Astro 
 has  a  knack  for  deposi�ng  surprises  around  the 
 yard  that  only  I  seem  to  no�ce.  It's  like  he  knows 
 I'm  the  accidental  middle  child  and  has  decided  to 
 make  my  life  a  li�le  more  interes�ng.  I  never 
 thought  I'd  become  an  expert  in  differen�a�ng 
 between  regular  rocks  and  doggie  landmines,  but 
 here  I  am  with  Amazon  basics  eco-friendly, 
 unscented poop bags. 

 Ah,  my  older  brother,  the  epitome  of  “cool”  and 
 “unbothered.”  While  I  may  have  lamented  losing 
 my  baby-of-the-family  status,  my  older  brother 
 shrugged  it  off  with  a  nonchalant,  "It's  all  good, 
 dude."  U�erly  useless.  You  know,  it's  almost 
 comical  how  li�le  Astro's  arrival  has  affected  him. 
 While  I  was  ini�ally  worried  that  our  family 
 dynamic  would  be  completely  upended,  my  older 
 brother remains as unfazed as ever. 

 Astro  also  gets  daily  massages  from  Mom,  endless 
 belly  rubs  from  Dad,  and  spa  days  at  the 
 groomers.  I,  on  the  other  hand,  have  to  beg  for  a 
 trip  to  the  barber  once  every  few  months  only  to 
 have  my  hair  cut  by  the  asian  lady  in  the  salon 
 next  to  the  India  Cash  and  Carry.  It's  a  tough  life, 
 being overshadowed by a dog. 

 HOWEVER.  I  can't  help  but  chuckle  at  the 
 absurdity  of  it  all.  Being  the  accidental  middle 
 child  isn't  so  bad  –  it  comes  with  its  own  unique 
 set  of  challenges  and  occasional  hilarity.  Deep 
 down,  I  can't  help  but  miss  the  days  when  I  was 
 the  youngest  child,  my  mother’s  shona  chele  .  But 
 it  is  impossible  for  this  shona  chele  to  compete 
 with her  Gujiburo. 

 Sure,  Astro  brings  chaos,  but  he  also  brings 
 laughter  and  joy  to  our  home.  And  maybe,  just 
 maybe,  being  the  middle  child  isn't  such  a  bad  gig 
 a�er  all.  For  now,  I'll  embrace  the  role  and 
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 con�nue  to  navigate  this  doggone  adventure  with 
 humor and pa�ence. 

 But  mark  my  words, 
 Diary,  the  day  Astro 
 learns  to  do  the  dishes 
 or  fold  laundry,  I'll 
 gladly  hand  over  my 
 accidental  middle  child 
 status.  Un�l  then,  I'll 
 cherish  the  moments  of 

 laughter  and  love  and  Astro-licking-his-bu�,  even 

 if  they  come  with  a  side  of  chewed-up  socks  and 
 endless walks. 

 Here's  to  being  the  middle  child  –  it's  a  wild  ride, 
 but it's our family's wild ride. 

 Yours in canine chaos, 
 Swarnav 

 Ahaan Mukherjee, Age-9                                                                  Ronobir Ghosh, Age-11 

 Shanaya Mazumder, Age-7  Kaath Golaap (White Plumeria) 
 Photographer: Kinnar Kumar Sen 
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 American Pledge 

 Neetra Chakraborty (11  th  grade) 

 Under the flag 
 Was an underwater silence. 
 Kids sat in the murky dark, 
 Clasping each other's hands 
 Through briny tears. 
 Like speckled trout listen in silent fear, 
 As the bald eagle’s claws snap far above, 
 They heard the click of deadly talons draw near, 
 Down the hallway then right outside 
 Their door, no more 
 Stronger than the surface of a lake. 

 Stripes of carmine red  
 Streaked the white linoleum hallways, 
 Stopped  outside  the  fragile  doors  of  hushed 
 classrooms 
 Where students waited with baited breath, 
 For  the  stars  that  would  save  them  from  the 
 hands of death, 
 White stars on deep indigo fabric, 
 Why hadn’t they shown up yet? 
 A whisper passed through the field of heads 
 Like the wind through a garden of roses, 
 Ready to be put on the graves of the dead, 
 It all happened under the flag. 

 The flag they looked up to every morning, 
 Some alert, others yawning. 
 The flag to which they pledged their lives, 

 With hand over heart, with prideful eyes, 
 They gave it their love, their trust this flag, 
 Is this all it has to give back? 
 Another gun, Another headline. 
 Another shocking number coun�ng lost lives, 
 Another kid pushed too far over the edge, 
 Another morning, another American pledge. 

 জল  ও  জীবন 

 অিভ�জৎ  ভ�াচায � 

 মেনর মহেল বািঁশ িছল 
 একটা জলতর� িছল 
 গালভরা হািস 
 �চােখ র�ঙন আেবগ 
 আকােশ িছল �মঘ 
 �বপট �ঝােড়া হাওয়া 
 সমুে�র জেলা�াস 
 �ছা� িডি� 
 উ�াল ��েমর �ঢউ I 

 কিবতার খাতাখানা িছল 
 অ�কাের হাতেড় হাতেড় 
 সাথী �জবসুখ আর সািহত� 
 মাঝ সমুে� সদ� �কেশার 
 িদশাহারা �যৗবন 
 আিদম অন� িমল 
 হাইে�ােজন অ��েজন এ 
 I 

 মাঝ সমুে� সদ� �কেশার 
 িদশাহারা �যৗবন 
 আিদম অন� িমল 
 হাইে�ােজন অ��েজন এ 
 I 

 �বলা িক চেল যায় �ত 
 বেয়েস িক রেকেটর গিত 
 এক মুহতূ �কাল, অন� 
 এক দুই িতন....... 

 জীবেনর �নই �কােনা �য় 
 লয় �ধ ুমতৃ� �র আেগ 
 মােঝ �াণ �াণ 
 উ�ল �াণ I 
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 Bengali Stuffed  Tomatoes 
 Shrabana Ghosh 

 Ingredients 
 Rohu Fish or Rui Maach – 4 to 5 piece 
 Turmeric powder – ½  Tsp + 1 Tsp 
 Chilly powder – ½ Tsp 
 Jeera  powder – ½ Tsp 
 Garam masala powder – ½ Tsp 
 Onion – ½ of small size onion chopped finely 
 Garlic – 2 cloves finely chopped 
 Green chilly – 2 finely chopped 
 Tomato – 1 small size diced into small pieces 
 White Oil – 3 to 4 Tbsp 
 Salt 
 Coriander leaves – finely chopped 

 Bay leaves – 1 
 Cardamom – 2 to 3 
 Clove – 3 
 Cinnamon s�ck – 2 
 Whole Tomato – 4 to 5 small size 

 Prepara�on of the Fish filing 
 1.  Boil water in a saucepan. Add the rohu fish, 1 

 tsp turmeric powder and ½ Tsp salt. Boil for 
 7-8 minutes. 

 2.  Take out the boiled fish, let it cool. Take out all 
 the bones and lightly mash the fish. 

 3.  In a frying pan, heat oil. Add bay leaves, 
 cardamom, clove, and cinnamon. 

 4.  A�er 1 minute add the chopped onion and 
 garlic. A�er 1 minute add green chilly and fry. 

 5.  When the onion starts to turn brown, add the 
 mashed fish and mix well with the oil and fry 
 on medium flame. 

 6.  Add ½ tsp turmeric powder, chilly powder, 
 jeera powder and garam masala powder. Mix 
 well and con�nue frying. 

 7.  Lastly add salt and coriander powder and mix 
 well. Fry for another 5-6 minutes on low 
 flame 

 Prepara�on of the Whole Tomatoes 
 8.  Cut the head of the tomatoes as a round slice. 

 Save the round slice. 
 9.  Scoop the inner seed to make a hollow space 

 inside the tomatoes. Rub a li�le salt on the 
 tomatoes. 

 10.  Fill the hollow space with the prepared fish 
 filling. 

 11.  Cover with cut tomatoes head with the round 
 slice. 

 12.  Place in a baking tray.  Sprinkle 1 Tsp white oil 
 on the tomatoes. Bake at 350 degrees 
 Fahrenheit for 30 minutes. 

 13.  Serve hot as an appe�zer or a side dish for 
 lunch. 
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 �কান সুদরূ হেত 
 শা�া চ�বত� 

 �মণ  একধরেণর  �নশা।  �স  সমু�,  পাহাড়, 
 বনজ�ল  যাই  �হাক  সুেযাগ  �পেলই  �যেত  ইে� 
 কের।  ২০২২  সােলর  অগা�  মােসর  এবার  যখন 
 USA  িগেয়িছলাম,  তখন  আলাদা  কের  বাইের 
 �কাথাও  যাবার  িকছ�   পিরক�না  িছল  না।  �দেশর 
 �ভতর  নানা  জায়গায়  �ঘারা  হ��েলা,  সে�  উপির 
 পাওনা  িছল  পূেজা  �দখা  আর  �সই  উপলে�  গান 
 বাজনা  �শানা।  হঠাৎ  নেভ�েরর  �শেষ 
 Thanksgiving  Day  এর  ছ� �ট  �ত  �ঠক  হেলা 
 Hawaii  �ীপপুে�  ঘুের  আসার।  �দখেত  �পলাম 
 সমুে�  এর  হাতছািন।  �কােনািদন  যা  ভািবিন  তাই 
 হেলা - �গলাম Kauai �ীপ এ। 

 নেভ�র  ২১  �শ  �ভারেবলা  শীত  ও  কুয়াশার  মেধ�ই 
 �গলাম  SFO  িবমানব�র।  �সখান  �থেক  রওনা 
 িদেয়  দুপুের  �পৗ�েছ  �গলাম  Kauai  এর  িবমানব�র 
 Lihue  �ত।  �বিরেয়ই  অবাক  হবার  পালা।  নীল 
 আকাশ,  ি��  বাতাস,  পািখর  ডাক,  �মারগ  -  মুরিগ 
 �দর  অবাধ  আনােগানা,  জবা  ফুল,  �বােগনিভিলয়া 
 ইত�ািদ।  শীেতর  �কােনা  িচ�ই  �নই।  এেলম  এ 
 �কান  �দেশ  -  এেতা  আমােদর  �চনা  ভারতবষ �। 
 একইরকম  আবহাওয়া,  গাছপালা,  অথচ  দরূ� 
 ব�হাজার মাইল। 

 আমরা  দেল  িছলাম  ৯  জন।  কােজই  দুেটা  গািড় 
 ভাড়া  কের  একটা  �রস্ট� ের�  এ  দুপুের  খাওয়া 
 �সের  �সাজা  যাওয়া  হেলা  আমােদর  কিদেনর 
 আ�য়  Vacation  Home  এ।  সে�র  মালপ� 
 নািমেয়  �রেখ  সবাই  ছ� টেলা  কােছর  sea  beach  এ। 
 আমােদর  vacation  home  এর  এেকবাের  কােছই 
 িছল  Poipu  Beach|  �সখােন  তখন  ও  অেনক 
 �মণাথ�  সমু��ান  উপেভাগ  করিছেলন। 
 আমােদর  সে�  �ছেলরাও  সব  জল  এর  িদেক 
 এিগেয়  �গল।  জল  এ  �নেম  খুব  আন�  �পলাম। 
 �েম  সূয �  �ডাবার  সময়  হেয়  এেলা।  কােজই 
 িফরেত  হেলা  বািড়েত,  আমােদর  Vacation  Home 
 এ। 

 সে��র  পের  �ছা�  বারা�ায়  দািঁড়েয়  �দখা 
 যা��েলা  সামেনর  সম�  অ�কার  পথঘাট।  দেূর 
 দেূর  দু-একটা  বািড়েত  আেলা  �লেছ।  এত  িন�� 
 িনজ�ন  রা�া,  সাির  সাির  নারেকল  গাছ  বাতােসর 
 �দালা  �লেগ  শনশন  শ�  করেছ  আর  পির�ার 
 আকাশ  এ  অজ�  তারা  �ঝকিমক  করেছ।  িনেজর 

 মেনই  বিল  "ত� িম  এেতা  আেলা  �ািলেয়েছা  এই 
 গগেন  িক  উৎসেবর  লগেন?"  এত  সু�র,  নীরব, 
 িন�� স��া আিম আেগ কখেনা �দিখিন। 

 ি�তীয়  িদন  সকাল  এ  আবার  �সই  airport  এর 
 কােছ  িগেয়  �হিলক�ার  ride  িনলাম।�ায়  40 
 minute  ধের  সারা  �ীপ  তা  ঘুিরেয়  �দখােলা।  Kauai 
 �ত  সব  জায়গায়  এখেনা  গািড়  চলার  রা�া  �নই। 
 গাছপালা  আর  জ�ল  -  �কৃিত  এখােন  অবািরত। 
 �হিলক�ার  �থেক  �সই  সব  জায়গা  ওপর  �থেক 
 �দখা,  Napali  coast  আর  সমু�  ওপর  �থেক  উেড় 
 �বিড়েয়  �দখার  অিভ�তাই  আলাদা।  যাইেহাক, 
 সময়  �শষ  হেল  �নেম  আসেত  হেলা  মা�টেত। 
 তারপর  সারািদন  নানান  দশ �নীয়  �ান  আর  সু�র 
 sea beach �েলা �দখা �� হেলা। 

 �থেমই  �গলাম  আমরা  National  Tropical 
 Botanical  Garden  (NTBG)  আর  Spouting  Horn 
 Point  �দখেত।  এই  NTBG  আেছ  িতনেট।  দু�ট 
 আেছ  �ীেপর  উ�র  িদেক,  আর  এক�ট  দি�েণ। 
 আমরা  িগেয়িছলাম  দি�ণ  এর  বাগােন।  এই 
 বাগােন  অসংখ�  গাছ,  পােশই  Kukuiula  Beach  এ 
 Spouting  Horn|  এছাড়া  আেছ  একটা  art 
 exhibition,  bronze  mermaid  আর  Jurassic 
 Park  এর  মেতা  গাছ।  Spouting  Horn  point  এ 
 সমুে�র  জল  িছটেক  উপের  উঠিছেলা।  এতটাই 
 উঁচ� েত  জল  আসিছেলা  �য  সাবধানতার  জন� 
 beach  এর  ধাের  �লাহার  �রিলং  লাগােনা  রেয়েছ। 
 এরপর  �বলা  বাড়েত  লাগেলা।  গািড়  চলেত  চলেত 
 �পৗ�ছেলা  Waimea  শহের।  �সখােন  �য  যার  পছ� 
 মেতা  �রস্ট� ের�  �থেক  lunch  কের  এেগােনা  হেলা 
 Waimea  river  canyon  এ।  তারপর  এেগালাম 
 Russian  Fort  এ,  �যটা  Elizabeth  State 
 Historical  Park  এর  িদেক।  Fort  এর  �ভতের 
 যাওয়া  �গেলা  না  কারণ  �নলাম  �ভতের  �যেত 
 আেগর  �থেক  পারিমশন  লােগ।  আমােদর  �সটা 
 িছল না, তাই বাইের �থেকই �দখেত হেলা। 

 িবেকল  এ  �ফরার  পেথ  আমরা  থামলাম 
 Hanapepe  Beach  এ।  এই  beach  টা  সিত� 
 অপূব �।  সমু�  র  ��  নীল  জল  আর  সাদা  �ফনায় 
 একাকার।  �চাখ  �ফরােনা  যা��েলা  না।  এবার  িদন 
 �ায়  �শষ।  অতএব  Ala  Kalanikaumaka  Road 
 ধের  গািড়  চলেত  লাগেলা  Poipu  Beach  এর  কােছ 
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 আমােদর  বািড়র  পেথ।  বািড়  িফের  বারা�ায় 
 দািঁড়েয়  আবার  ��  হেলা  আকাশ  এর  তারা  �গানা 
 �যন  "সােঁঝর  তারা  ডাকেলা  আমায়  -  যখন 
 অ�কার হেলা"| 

 পেরর  িদন  সকাল  ৭  টায়  যাওয়া  হেলা  Port  Allen 
 এ।  �সখােন  Kukuila  Boat  Harbor  �থেক  আর� 
 হেলা  boating|  সমুে�  কাটেলা  �ায়  ৫-৬  ঘ�া। 
 ঝকঝেক  পির�ার  নীল  জল  কা�টেয়  জাহাজ 
 এিগেয়  চলেলা  Napali  coast  এবং  cave  এর 
 িদেক।  Napali  coast  এ  রা�া  �নই  তাই  �দখার 
 উপায়  হেলা  জাহাজ  বা  �হিলক�ার।  জল  এর 
 মেধ�  Dolphin  আর  দেূর  Humpack  whale  �দখা 
 �গেলা।  এই  whale  �েলা  হেলা  পিরযায়ী,  অথ �াৎ 
 migrating  whale|  এরা  বাস  কের  Gulf  of  Alaska 
 ও  North  Pacific  এ।  শীতকােল  চেল  আেস 
 Hawaii  �ীপপুে�।  �ফরার  সময়  তীেরর 
 কাছাকািছ  এেস  জাহাজ  দাড়ঁােলা।  �সখােন 
 �লাকজন  অেনেক  জল  এ  নামেলা  snorkeling 
 করার  জন�।  এত  পির�ার  জল  �য  জাহাজ  এর 
 �ডক  �থেকই  জেল  অসংখ�  র�ীন  মাছ,  ক�প 
 �দখা  যা��েলা।  সমুে�  এত  র�ঙন  মাছ,  আর  তাও 
 এত  কাছ  �থেক  �দখা  �বাধহয়  খুব  কম  জায়গায় 
 �দখা  যায়।  জাহােজই  লা�  কের  �ায়  ৬  ঘ�া  পের 
 নামা  হেলা  তীের।  িবেকল  এ  কাছাকািছ  নানান 
 �ছাট �ছাট beach এ �ঘারাঘুির করা হেলা। 

 পেরর  িদন  ২৪  এ  নেভ�র  সকাল  এ  ��কফা� 
 কের  �বেরােনা  হেলা।  পেথ  পড়েলা  বড়  বড়  ডােবর 
 �দাকান।  ডাব  �খেয়  খুিশ  মেন  �গলাম  Anahola 
 beach  ও  Princeville  port|  �সখান  �থেক  Kauai 
 এর  Hindu  Monastery  যাওয়ার  পেথ  মােঝ  মােঝই 
 ব�ৃ�  পড়িছেলা।  ব�ৃ�  র  মেধ�ই  Monastery  �দেখ 
 �গলাম  ওখােনই  একটা  minimela  gift  shop  এ। 
 সবাই  িনেজর  খুিশমেতা  gift  িকনেলা।এর  পােশই 
 আেছ  আেমিরকা  র  একমা�  rudraksha  forest| 
 জানা  �গেলা  Monastery-  র  ��  ১৯৮৪  এ 
 িনেজর  হাত  এ  ১০৮  টা  Rudraskha  গাছ  �রাপন 

 কেরিছেলন।  �সই  গাছ  আজ  বড়  হেয়  জ�ল  �তরী 
 কেরেছ।  Kauai  �ীপ  এ  এই  গাছ  এর  িনেচ  অসংখ� 
 Rudraksha  পেড়  থাকেত  �দেখ  খুব  আ�য � 
 লাগেলা।  আমােদর  �দেশ  এই  গাছ  এেতা  পাওয়া 
 যায়  না।  রা�ার  দুধাের  জ�ল,  �কাথাও  একটা  স� 
 পাথুের  রা�া  ঢ� েক  িগেয়েছ  �ভতর  িদেক।  মােঝ 
 মােঝ  পািখর  ডাক  আর  বুেনা  জ�ল  এর  গে�ই  র 
 মেধ�  িকরকম  �যন  আিদম  �কৃিতর  �াদ  পাওয়া 
 যায়। 

 �সইিদন  িবেকল  এ  Sheraton  �হােটল  এর  লন  এ 
 িছল  Luau  program  -  নাচ,  এবং  নাচ  �দখেত 
 �দখেত  dinner|  এই  নাচ  হেলা  Hawaiian  Island 
 এর  একটা  িবেশষ  নাচ  -  এেক  বেল  "�লা  ডা�"। 
 এখােন  িবিভ�  �ীপ  এর  আিদবাসীেদর  নানান 
 রকম  নাচ  গান  হয়,  সে�  থােক  Hawaii  এর 
 িবেশষ  িডনার।  যাওয়া  মা�  একটা  �শল,  বা 
 কুকুইেলই  এর  মালা  িদেয়  ALOHA  বেল  বরণ  করা 
 হেলা।  িকছ� �ন  পের  ��  হেলা  নাচ  আর  গান। 
 Tahiti  Nui  হে�  Hawaiian  �দর  সবেচেয়  ভােলা 
 গান।  এেক  বেল  'Best  of  Hanalei'|  এছাড়া  নানান 
 নাচ,  এমনিক  অিতিথ  �দরও  �নেচ  �নেচ  �ডেক 
 �নওয়া  হেত  লাগেলা।  িডনার  এ  িছেলা  িবিভ� 
 �ােদর  খাবার।  আমার  িনেজর  সবেচেয়  ভােলা 
 �লেগিছেলা  �ডজাট�  �েলা।  ঘ�া  দুেয়ক  অনু�ান 
 চলেলা।  �ায়  রাত  ১০  টা  বাজেলা  বািড়  িফরেত। 
 আজ Kauai �ত আমােদর �শষ রাত। 

 পেরর  িদন  ২৫  এ  নেভ�র  �ভাের  �বিরেয়  Sunrise 
 �দখা  হেলা।  রাত  ১২টা  নাগাদ  �ফরার  কথা|  সকাল 
 ১০টার  মেধ�  বািড়  �ছেড়  সমু�  ধের  নানান  beach 
 এ  ঘুের  িকছ�   শিপং  কের  িদনটা  কাটেলা।  রাত  এ 
 �ফর  Lihue  airport  �গলাম।  �সখান  �থেক  পেরর 
 িদন  সকাল  ৭টায়  �পৗ�েছ  �গলাম  SFO  airport| 
 �শষ হেলা এবােরর মেতা যা�া। 
 ALOHA 

 Riddhima Ghosh, Age-13 
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 The Bride 
 Ritwija Banerjee 

 It  was  late  in  the  day.  Twilight  was  se�ng  in,  the 
 last  rays  of  the  waning  sun  touched  the  cemented 
 courtyard  pillars  concentra�ng  their  color,  red. 
 The  flowers  hung,  s�ll  fresh,  on  the  doorways  and 
 decorated  the  pillars  strung  around  them,  mostly 
 marigolds.  There  were  sounds  coming  from  the 
 big  kitchen  at  the  end  of  the  hallway,  running  on 
 one  side  of  the  courtyard.  The  caterers  were  busy 
 making  dinner,  and  cha�ering  amongst 
 themselves.  Suddenly  the  youngest 
 daughter-in-law  of  Uma,  called  out  loudly  “Here 
 comes  the  bridal  procession”,  she  took  the 
 conch-shell  from  the  brass  plate  where  it  had 
 been  kept  ready,  along  with  flowers,  sindoor, 
 sandalwood  paste,  an  incense  s�ck  burning,  a 
 small  oil  lamp  burning,  on  top  of  the  console 
 table  with  its  huge  ornate  mirror.  She  started 
 blowing  the  conch  shell  while  the  other  ladies  of 
 the  house  started  running  to  the  entrance 
 doorway.  The  two  younger  daughters  of  Uma 
 brought  the  filled  pot  of  rice  and  placed  it  on  the 
 ground  at  the  doorway  on  the  beau�fully  drawn 
 pa�erns  in  white  at  the  doorway,  which  is  called 
 alpana.  This  was  drawn  almost  everywhere  on  the 
 floor  of  the  large  sprawling  one-story  house,  but 
 especially  in  all  the  doorways.  The  other 
 daughter-in-laws  of  Uma,  came  to  the  doorway  to 
 welcome  the  bride,  holding  plates  of  auspicious 
 items,  like  sindoor  and  kumkum  to  apply  on  the 
 bride’s  forehead  when  she  enters  the  house.The 
 holy  bells  started  ringing,  and  the  daughters  and 
 daughter-in-laws  started  cha�ering  excitedly 
 while  wai�ng  for  the  bride  to  step  out  of  their 
 flower-decorated  ambassador  car  which  had  just 
 entered  through  the  gate  to  the  driveway.  The 
 men  of  the  house  sat  or  stood  around  the  living 
 room  and  the  matriarch,  or  grandmother  of  the 
 bridegroom,  Uma  quietly  stepped  into  the  living 
 room,  and  came  and  stood  at  the  doorway  to 
 welcome  the  bride  with  a  barandala  in  her  hand. 
 There  was  a  slight  smile  playing  on  her  lips  on  the 
 otherwise  perfectly  serious  facial  expression 
 which  she  wore  at  other  �mes.  Her  grandson, 
 Aniruddha  had  got  married  that  day.  It  was  a  very 
 happy  day  in  her  life,  but  her  happiness  like  her 

 speech  was  o�en  curtly  shown  and  o�en  not 
 shown at all by her. 
 The  bride  Kaushiki  stepped  out  of  the  car, 
 followed  closely  by  Aniruddha.  His  brothers 
 stepped  out  of  the  following  old  Fiat  car  which 
 belonged  to  Aniruddha’s  father.  Aniruddha  was  a 
 handsome  young  man,  fair-skinned  and  tall.  He 
 had  finally  been  able  to  convince  his  parents  and 
 grandparents  about  Kaushiki  and  the  wedding 
 had  taken  place  a�er  talks  that  had  lasted  for  a 
 year  between  his  family  and  hers.  Theirs  was  a 
 love-story  which  had  spanned  almost  a  decade, 
 star�ng  when  Kaushiki  was  only  14  and 
 Anirudhha,  16.  Kaushiki  was  dark  compared  to 
 Anirudhha’s  skin  tone.  But  she  looked  bright  and 
 light  as  the  light  of  her  bright  beau�ful  spirit 
 shone  through  her  face.  She  was  generally  quiet  if 
 a  discussion  of  her  knowledge  did  not  come  up. 
 But  if  it  did,  she  would  take  the  stage  and  school 
 people  with  her  knowledge  and  opinions  which 
 were  o�en  commonsensical  and  wise.  She  was  a 
 Master  of  Arts  in  Compara�ve  Literature.  While 
 Anirudhha was an engineer. 
 As  the  music  and  fes�vi�es  died  down  that  night, 
 and  people  le�,  �red  and  yawning,  a�er  a  feast  of 
 a  dinner  at  Aniruddha’s  house,  Kaushiki  took  off 
 her  bridal  jewelry  one  by  one  and  kept  them  on 
 her  dressing  table.  Then  took  a  piece  of  co�on 
 wool  and  wiped  off  her  make-up  slowly.  Her 
 bright  eyes  and  beau�ful  lips  came  out  of  hiding 
 from  the  make  up.  She  took  off  her  veil,  her  white 
 lightweight  crown  gently,  and  finally  her  saree. 
 She  wore  the  comfortable  pure  co�on  long  night 
 dress  that  her  elder  favorite  sister  Anamika  had 
 bought  her,  and  se�led  down  on  the  bed,  wai�ng 
 for  Aniruddha  to  finish  his  customs  and  goodbyes. 
 The  mirror  faced  the  bed,  where  she  could  see 
 herself  if  she  sat  up.  Suddenly  as  she  sat  up  to 
 arrange  the  side  pillow  comfortably  beside  her,  a 
 flee�ng  sight  showed  her  someone  standing 
 beside  the  bed.  She  looked  back  at  the  mirror  in 
 surprise  and  alarm,  but  now  there  was  no  one. 
 She  looked  beside  the  bed  at  the  air,  and  there 
 was  no  one.  But  she  could  have  sworn  she  saw 
 someone  in  the  mirror.  She  got  out  of  bed  and 
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 walked  around  the  room,  went  to  the  mirror  and 
 stood  there  for  some�me  looking  at  the  space 
 where  she  had  seen  someone,  as  she 
 remembered  from  a  flee�ng  glance  it  was  a  lady 
 wearing  a  grey  saree.  She  went  back  to  bed, 
 se�ling  down  to  wait  for  Aniruddha.  The  door 
 creaked  open  a�er  a  few  moments,  and  instead 
 of  Aniruddha  it  was  his  grandmother  Uma.  She 
 had  a  few  ar�cles  in  her  arms.  She  came  close 
 with  a  slight  smile  and  sat  down  on  the  bed  near 
 Kaushiki’s  feet.  “I  have  a  few  items  I  will  be  giving 
 you  today.  These  belonged  to  Aniruddha’s 
 mother.  She  passed  away  right  a�er  giving  birth 
 to  Aniruddha.  Since  then  I  have  raised  him  with 
 the  help  of  my  daughters  and  daughter-in-laws. 
 Here  is  her  wedding  saree.”  She  put  down  a 
 grayish  green  Banarasi  saree,  “Here  is  her 
 necklace  which  has  come  down  the  genera�ons 
 of  our  family,  and  here  are  her  gold  bangles, 
 please  wear  them.”  With  this  she  took  the  gold 
 bangles  and  put  them  on  Kaushiki’s  wrists. 
 Kaushiki  stood  up  and  touched  Uma’s  feet  and 
 thanked  her.  Then  she  took  the  saree  and  the 
 necklace  and  put  it  away  in  her  steel  almirah.  She 
 came  back  and  sat  down  and  they  spoke  for  a  few 
 minutes,  Uma  telling  her  stories  of  Aniruddha’s 
 childhood,  and  her  sons  and  daughter’s 
 childhoods.  How  the  en�re  family  had  helped  in 
 raising  Aniruddha  when  he  was  le�  motherless  as 
 a  baby.  How  Aniruddha  had  refused  to  go  to  his 
 step  mother  when  his  father  had  remarried.  So 
 Uma  had  to  con�nue  raising  him.  Uma  talked  and 
 Kaushiki  listened  un�l  Aniruddha  came  at  the 
 door.  When  he  was  inside  the  room  and  taking  off 
 his  watch,  and  sandals,  Uma  rose  with  a  smile, 
 held  Kaushiki’s  hands  and  said  “Welcome  to  the 
 family, my child”, and le� the room. 
 Next  day  morning,  Kaushiki  woke  up  at  5  am.  She 
 le�  the  bed,  took  a  shower  and  changed  into  a 
 tant  saree  from  her  wedding  trousseau.  Then  she 
 went  to  the  courtyard  and  said  her  morning 
 prayers  and  then  looked  for  a  puja  room.  She 
 looked  everywhere  and  could  not  find  one. 
 Intrigued,  she  took  a  lamp  and  an  incense  s�ck 
 holder  from  the  console  table  in  the  living  room, 
 went  to  her  room  and  lit  an  incense  s�ck  and  the 
 oil  lamp.  She  said  her  prayers  to  an  invisible 
 omnipresent  God,  and  finally  went  to  the  kitchen. 
 The  caterers  had  le�,  and  the  house  cook  was  s�ll 

 asleep.  She  made  some  tea,  in  an  old  aluminum 
 ke�le  and  let  it  whistle  once,  breaking  the  perfect 
 silence  of  the  early  morning  apart  from  the  slight 
 snores  of  the  men  of  the  family.  As  she  was  about 
 to  drink  the  tea  standing  at  the  edge  of  the 
 courtyard.  She  again  saw  her.  A  lady  covered  from 
 head  to  foot  with  a  greyish  saree  standing  at  the 
 opposite  end  of  the  courtyard.  She  looked  for 
 some  �me  at  her  un�l  she  looked  up  and  stared 
 at  her.  From  a  distance  Kaushiki  saw  a  beau�ful 
 face  with  bluish  green  eyes,  exactly  like 
 Aniruddha’s.  She  knew  then  who  this  was.  She 
 looked  down  into  her  cup  brooding  about  the 
 history  of  the  house  and  the  family  into  which  she 
 had  married.  As  soon  as  she  looked  up  again,  the 
 lady  was  gone,  like  a  wisp  of  smoke.  She  suddenly 
 heard  sounds  coming  from  Anirudhha’s 
 grandparents’  room,  and  she  saw  Uma  emerge 
 from  the  room.  The  sun  had  shown  its  bright  face 
 in  the  form  of  an  orange  orb  from  the  east  end  of 
 the  courtyard,  and  Uma  was  saying  her  sungod 
 prayers.  As  soon  as  she  was  done,  Kaushiki  went 
 near  her,  and  asked  “Ma,  is  there  no  puja  room  in 
 this  house?”  Uma  smiled  and  said,  “There  is,  in 
 my  room”,  she  took  her  by  the  arm  and  went 
 inside  her  big  room  with  the  large  four-poster 
 bed,  in  the  eastern  corner  she  had  set  up  a  home 
 temple.  Kaushiki  put  her  saree  end  over  her  head 
 and  said  a  quick  prayer  and  sat  on  her  knees  with 
 folded  hands  to  show  her  respect  and  devo�on. 
 Uma  liked  her.  She  seemed  very  balanced  and 
 bright.  An  apt  candidate  to  learn  the  art  of 
 household from her. 
 Kaushiki  however  was  trying  to  unravel  the 
 mystery  of  the  blue-eyed  lady  in  a  grey  saree. 
 Why  was  she  s�ll  stuck  in  the  house,  a�er  having 
 le�  the  Earth  25  years  ago?  Or  was  she  here 
 solely  to  welcome  her  to  this  household  now? 
 Uma  saw  her  pondering  something  and  asked  her 
 if  she  could  make  her  some  tea.  Kaushiki  instantly 
 got  up  from  the  altar  and  ran  happily  to  the 
 kitchen  to  serve  her  grandmother-in-law.  She 
 made  some  tea,  took  some  cookies  from  the  large 
 steel  cookie  jar  and  served  her  at  the  dining  table 
 which  was  at  the  western  end  of  the  hallway 
 which  had  widened  out  into  the  size  of  a  room 
 there.  Uma  was  well  aware  of  what  any  new 
 comer  sees  when  they  enter  this  household  for 
 the  first  �me.  She  looked  around  and  said  in  her 
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 mind,  “If  you  are  s�ll  here,  worrying  about  your 
 son,  my  dear  Gauri,  I  ask  you  to  leave.  Please  do 
 not  stay  here  anymore.  Your  son  is  a  man  now,  he 
 has  go�en  married.  His  wife  will  take  good  care  of 
 him,  I  will  make  sure.  What  is  the  need  for  you  to 
 be  here?  Go  back  my  child,  I  know  I  had  inflicted 
 pain  on  you  when  you  were  alive  out  of  the 
 conceit  of  youth,  and  hotheadedness.  It  was  a 
 mistake,  my  child.  Instead  of  looking  at  you  as  a 
 mother  would  look  at  a  daughter,  I  looked  at  you 
 as  a  compe�tor.  This  happened  every  �me  my 
 husband  would  praise  you  for  your  exper�se  in 
 household  ma�ers.”  Tears  were  streaming  down 
 Uma’s  closed  eyes  as  she  spoke.  The  happenings 
 of  a  long  �me  ago  filled  her  inner  eye,  and  she 
 saw  Gauri’s  sweet  face  flushed  with  pride  as  she 
 listened  to  her  father-in-law’s  praises.  “You  are 
 gone  now,  Gauri.  You  le�  this  Earth  leaving 
 behind  a  beau�ful  child,  my  grandchild,  who  I 
 raised  with  so  much  love  and  pride.  I  have  paid 
 the  price  of  having  hurt  you.  I  have  felt  pain  every 
 �me  Aniruddha  fell  down  and  hurt  himself,  and 
 pride  every  �me  he  did  well  in  his  studies.  I  have 
 cried  when  he  had  felt  hurt  by  someone  and 
 smoothed  over  his  hurts  like  a  mother.  I  have 
 done  all  this  in  your  place.  I  think  I  have  paid  my 
 price  to  you  by  raising  your  child.  Please  forgive 
 me  now  my  child  and  leave  for  your  heavenly 
 abode.”  As  she  cried  so�ly,  Uma  had  no  clue  and 
 Kaushiki  in  the  kitchen  heard  every  word  she  said 
 through  her  inner  ear.  Kaushiki  o�en  heard 
 people’s  thoughts.  This  had  started  happening  as 
 a  child,  a�er  she  hurt  her  le�  ear  a�er  falling 
 down  on  a  gravel  road.  She  now  heard  her 
 grandmother-in-law  cry  so�ly  by  her  sharpened 
 senses,  and  finally  understood  why  there  was  a 
 bit  of  spiritual  trouble  in  this  house.  But 
 something  did  not  make  sense  a  li�le  while  later. 

 As  she  took  the  tea  and  the  cookies  to  the  table, 
 she  again  saw  the  lady  standing  in  the  darkened 
 west  corner  of  the  courtyard,  but  this  �me  she 
 was  smiling.  An  eerie  wicked  smile.  And  there  was 
 a  dark  shadow  around  her.  Kaushiki  instantly 
 understood  that  this  cannot  be  Aniruddha's 
 mother  Gauri.  Because  Gauri  was  so�-hearted 
 and  ever-forgiving.  This  spirit  seems  bent  on 
 taking  revenge  on  Uma  by  tormen�ng  every 
 newcomer,  and  staying  in  the  house  in  spite  of 
 the  nay  of  the  household  head.  Kaushiki  was  sure 
 Uma  had  made  mul�ple  auspicious  offerings  to 
 the  gods  for  the  peaceful  journey  of  Gauri  in  her 
 a�erlife,  the  family  had  held  mul�ple  pujas  in  the 
 house  to  ward  off  spiritual  nega�vity.  Yet,  the 
 spirit  s�ll  remained.  This  had  to  be  delt  with 
 immediately,  and  Kaushiki  was  a  person  the  spirit 
 had  yet  to  reckon  with.  As  Uma  sat  down  at  the 
 dining  table  wiping  her  eyes  with  the  ends  of  her 
 saree.  Kaushiki  remembered  her  Mother’s 
 instruc�onary  words  regarding  warding  off  evil 
 spirits.  The  spirit  was  s�ll  standing  in  the  corner, 
 smiling  slyly.  Kaushiki  took  her  teacup  and  let  go, 
 le�ng  it  fall  to  ground  and  smash  with  a 
 resounding  crash  into  a  thousand  splinters. 
 Instantly  the  smile  vanished  from  the  spirit's  face, 
 it  contorted  with  pain  and  vanished  in  a  plume  of 
 smoke  from  the  corner  of  the  courtyard.  Uma  was 
 staring  at  Kaushiki  in  surprise  and  alarm,  and 
 Kaushiki  was  staring  victoriously  at  the  place 
 where  the  spirit  had  been.  Nothing  was  there.  A 
 huge  emo�onal  cloud  of  gloom  seemed  to  have 
 been  li�ed  off  the  house,  and  the  atmosphere 
 seemed  calm  and  happy  again,  as  it  must  have 
 been  a  long  �me  ago,  before  the  spiritual 
 troubles  started.  Uma  looked  around  at  the 
 corner  and  at  Kaushiki  with  a  smile  &  said:  “Do 
 you know how to cook, Ma?” 

 Riana Das, Age-14 
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 Nature-The Best Healer 
 Pradeep Chowdhury 

 In  the  hustle  and  bustle  of  our  daily  hec�c  lives, 
 we  o�en  overlook  the  natural  wonders  that 
 surround  us.  Our  neighborhood,  o�en  seen  as 
 just  a  collec�on  of  houses  and  streets,  is  also 
 home  to  a  diverse  range  of  flora  and  fauna 
 wai�ng  to  be  explored.  As  a  resident  of  this 
 lovely  area,  I  invite  you  to  be  a  wanderer  in  your 
 own  area  and  discover  the  depth  of  nature’s 
 medita�ve power from my own experience. 

 My tryst with Nature and rediscovery 
 I  have  been  a  resident  of  the  San  Francisco  Bay 
 area  for  almost  30  years,  out  of  which  my  last  13 
 years  have  been  in  Dublin  East  Bay.  I  am  an  avid 
 hiker  and  my  hiking  (trekking)  started  from  my 
 college  days  at  IIT  Roorkee  in  India.  Roorkee, 
 nestled  in  the  foothills  of  Himalayas,  gave  me 
 wonderful  opportuni�es  for  many  trekking  trips 
 including  treks  to  the  Valley  of  Flowers  and 
 high-al�tude  glacial  lake  Roop  Kund.  Post 
 college,  while  working  in  Pune,  India  for  a  few 
 years,  I  had  the  wonderful  experience  of  doing 
 many  hiking  expedi�ons  in  Western  Ghats  of 
 India.  My  hiking  journey  con�nued  and  further 
 flourished  here  in  the  USA  with  local  weekend 
 hikes  as  well  as  longer  hiking  explora�ons  in 
 many  na�onal  parks  in  Alaska,  Hawaii, 

 Yellowstone,  Utah  beside  many  wonderful 
 places  in  California,  Oregon  and  the  Washington 
 State. 
 However  the  last  few  years  have  been  a 
 different  type  of  discovery  for  me  with  Nature  – 
 explora�ons  in  your  own  backyard.  Due  to  Covid 
 travel  restric�ons  and  a�er  suffering  a  stroke 
 last  year,  I  rediscovered  the  medita�ve  power  of 
 daily  walking  which  helped  me  to  not  only 
 recover  my  body  but  also  refresh  the  mind.  I 
 walk  and  enjoy  nature  every  day  or  night  as  �me 
 permits  but  never  have  a  break  in  this  daily 
 rou�ne.  I  find  it  much  be�er  than  using  a 
 treadmill or going to Gym. 
 While  enjoying  my  walks  or  hikes,  with  help  of 
 Google  Lens,  I  also  discovered  and  learnt  about 
 many  unique  plants  and  flowers  in  my  vicinity. 
 While  your  own  neighborhood  can  be  a  great 
 place  for  these,  our  East  Bay  is  full  of  beau�ful 
 hiking  trails  e.g.  Pleasanton  Ridge,  Windermere 
 Ridge  trail,  various  trails  at  Mount  Diablo,  Iron 
 Horse  Trail,  Lake  Del  Valle,  Morgan  Territory,  and 
 many  more.  So,  what  are  you  wai�ng  for?  Start 
 this,  enjoy,  and  discover  what  is  all  around  you  – 
 no  need  to  go  far.  Publishing  few  pictures  of  my 
 walking shots: 
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 Deer-Neighbor (bo�om le�) 
 Turkeys on the Hill (right) 

 Snowclad Diablo (bo�om right) 

 Ahana Mukherjee, Age-16 
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 Rishabh Kar, Age-13                                                               Gopa Bha�acharya 

 Rishab Kar, Age-13                                                              Ahana Mukherjee, Age-16 
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 The 50 minute Ride 
 Anon 

 When  a  bunch  of  people  commute  daily  from 
 point  A  to  point  B  -  it  becomes  like  a  habit.  Same 
 people  with  the  same  a�re,  same  a�tude, 
 board  the  same  train  daily.  They  even  occupy 
 the  same  seats.  As  the  train  takes  them  to  their 
 des�na�on,  they  get  into  the  mundane  thoughts 
 of life. 

 One  such  day  the  voice  of  a  girl  startled  me  -  the 
 decibel  was  above  my  iPod  range.  “I  don't  know 
 what  you  are  saying.  I  DON'T  KNOW'.  And  she 
 went  on  talking  in  her  high  pitched  tone..  Then, 
 thanks  to  my  iPod,  her  voice  got  lost  in  the  'It's 
 my  life'  by  Bon  Jovi.  One  moment  she  was 
 wondering  how  lucky  she  was  to  lead  the  life 
 she  does,  and  suddenly  there  she  was,  crying 
 out  loud  le�ng  the  world  know  how  sad  she 
 was. 

 'If someone sends you mail, will you reply back? 
 If someone intrudes your life, will you allow it? 
 If  someone  shares  some  secret  with  you,  will 
 you keep it safe? 
 If  someone  tries  to  communicate,  will  you 
 reciprocate?' 

 As  the  unknown  voice  sings  in  my  ears,  I  finished 
 my  daily  nature  of  reminiscing  Wordsworth 
 while  seeing  the  sunrise  on  Mount  Diablo.  I 
 became  aware  that  she  was  crying.  I  couldn't 
 help  but  sneak  through  my  shades  to  her  tears 
 and  underlying  thoughts.  I  wondered  what 
 happened.  Her  eyes  are  bloodshot..  She  was 

 sobbing  and  her  nose  and  cheeks  blushed.  I 
 wondered. 

 'The 'ifs' fear too much to come out of mind.. 
 Wearied to bridge the gap.. 
 Days and years go by along with seasons.. 
 Love  that  blooms  in  the  spring,  burns  in 
 summer,  falls  in  the  autumn,  and  freezes  in 
 winter.. 
 S�ll the 'ifs' goes on..' 

 Then  Clapton  sings  through  comfor�ng  her..  I 
 wish she could hear it.. 

 'Time can bring you down, 
 Time can bend your knees. 
 Time can break your heart, 
 Have you begging please, begging please' 

 And  then  comes  the  best  part  of  the  ride, 
 zooming  through  the  tunnels  to  greet  the 
 sun-kissed San Francisco bay.. 
 The  sun  makes  her  tears  gli�er,  gosh,  I'm  s�ll 
 peeping  into  her  life..  'But  why?'  is  s�ll  the 
 ques�on.. 

 Alas!  My  stop  has  arrived.  I  have  to  leave  her 
 with  her  tears.  It’s  �me  to  move  on  with  my  day. 
 To chase the world ahead of me... 
 ..Perhaps  she  wanted  to  be  le�  alone  with  her 
 private thoughts! 
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 মাতেলা  �র  ভ�বন 
 জবা  দ� 

 শরৎকাল  �বাধহয়  পিৃথবীর  সবজায়গােতই  �কমন 
 একটা  খুশীর  আেমজ  িনেয়  আেস  ।  আমােদর  বাংলায় 
 শরৎকাল  মােন  কাশ  ফুল  ,  নীল  আকােশ  �পজঁা 
 ত� েলার  মত  �ভেস  যাওয়া  �মঘ  ,  আেমজ  ধরােনা 
 �রােদর  তাত  ,  বাতােস  �কমন  এক  আন�  মাখা  গ�  । 
 শরৎকাল  পড়েত  না  পড়েত  ,  �দখেত  �দখেত 
 মহালয়াও  চেল  আেস  ।  মহালয়ার  সকাল  �বলা  �থেক 
 �দবীপে�র  ��  ।  মা  দুগ �া  আেসন  সপিরবাের 
 আমােদর  মােঝ  ।  মহালয়ার  িদন  �থেকই  দুগ �াপুেজার 
 আনে�র  িদন�েলার  জন�  অধীর  আ�েহ  অেপ�া 
 করা  ।  �বশ  কেয়ক  বছর  হল  মহালয়ার  আেগই 
 অেনক  ম�েপ  পুেজার  উে�াধন  হেয়  যায়  । 
 আজকাল  দুগ �াপুেজায়  ভ��র  �থেক  আেবগই  �বিশ  । 
 মা  দুগ �ার  অবশ�  তােত  �কােনা  আপি�  আেছ  বেল 
 মেন  হয়  না  ।    

 এ  বছর  দুগ �াপুেজায়  �য  জন�  আমার  কলম  ধরা  �সটা 
 হল  আমার  কন�াসমা  ভাইেয়র  বউ  এর  আবদার 
 রাখার  �চ�া  ।  দুের  থাকেলও  আগমনীর  সবরকম 
 খবর  পাই  ।  আগমনীর  সাং�ৃিতক  অনু�ান  �েলার 
 িভিডও  �দিখ  ।  সবার  ঐকাি�ক  �েচ�ায়  কেতা  সু�র 
 পুেজা  ও  সাং�ৃিতক  অনু�ান  হয়  অত  দরূ  �দেশ  । 
 �দেখ  খুব  ভাল  লােগ  ।  তাই  আগমনীর  জন�  �লখা 
 �দওয়ার  �সই  অনুেরাধ  না  �রেখ  পারলাম  না  ।    

 একটা  বয়েসর  পর  ,  �িতভা  বসুর  কথায়  ,  ‘  �িৃত 
 সততই  সুেখর  ’  ।  তাই  আজকাল  আমার  �ধুই  �িৃতর 
 পাতা  �েলা  উ�ােনা  ।  আর  কত  কথা  �য  মেন  পেড় 
 ।  আমার  �ছােটােবলার  দুগ �াপুেজার  িকছ�   �িৃতকথাই 
 আজ  সবার  সােথ  ভাগ  কের  �নব  । 

 কলকাতার  কাসঁারী  পাড়ার  জিমদার  ,  আমার  িপসীর 
 বাড়ীেত  �সই  সময়  �িত  বছর  িনয়ম  কের  দুগ �াপুেজা 

 হেতা  ।  একরকম  আমার  বাবাই  িছেলন  �সই  পুেজার 
 �াণপু�ষ  ।  রেথর  িদন  কাঠােমা  পুেজা  �থেক  ঠাকুর 
 িবসজ�ন  অবিধ  সবিকছ� ই  বাবার  ত�াবধােন  হেতা  । 
 িনরলস  কম�  আমার  বাবা  জীবেনর  অন�  সব  দািয়� 
 ও  কত�ব�  বজায়  �রেখই  �সই  পুেজার  সবিকছ�   িন�া  ও 
 ভ��র  সােথ  করেতন  ।  িপসীর  বািড়র  �সই  পুেজায় 
 আমরা  দুই  �বান  সব  সময়  �যতাম  বাবার  সে�  ।  দুগ �া 
 পুেজার  �থম  কেয়কিদন  ওখােনই  �মাটামু�ট  �কেট 
 �যত  ।  তার  সােথ  িছল  পােয়  �হঁেট  বািড়র  কাছাকািছ 
 উ�র  কলকাতার  অন�  ঠাকুর  �েলা  �দখা  ।  �ছােটা 
 িসমলা  ,  িবেবকান�  ��া�ট�ং  �াব  ,  কেলজ  ��ায়ার  , 
 �হদুয়া  ,  কািশ  �বাস  �লন  ,  বাগবাজার  সাব �জনীন  । 
 তারপর  মামার  বািড়  �যতাম  নবমীর  িদন  ,  মা  এর 
 সে�  ,  কলকাতা  �থেক  একট�   দুের  মফ�ল  শহর 
 ��েবিণেত  ।  আমার  মা  আর  দুই  মািস  �ছেলেমেয় 
 িনেয়  অেনকটা  মা  দুগ �ার  মেতাই  আিবভ�াব  হেতন 
 মামাবিড়েত  ।  আমােদর  মামা  আর  িদিদমা  তােঁদর 
 অফুর�  ভালবাসা  আর  ��েহ  আমােদর  পুেজার  বািক 
 িদন  �েলা  ভিরেয়  িদেতন  ।  দশমীর  িদন  িফের  আসা 
 ।  তারপর  ল�ীপুেজা  অবিধ  চলেতা  ��জনেদর 
 বািড়  বািড়  িগেয়  �ণাম  করা  আর  িম��  খাওয়া  । 

 আজও  দুগ �াপুেজা  আমার  কােছ  খুব  ি�য়  এক  উৎসব 
 ।  মেন  হয়  আমার  মত  সব  বাঙালীর  কােছই  এখেনা 
 দুগ �াপুেজার  আেবদন  ,  এই  পালটােনা  সমেয়ও  ,  একই 
 রকম  রেয়  �গেছ  ।  �দেশ  িবেদেশ  �য  �যখােনই  থাকুক 
 না  �কন  দুগ �াপুেজার  িদন�েলায়  আপামর  বাঙািল 
 �যন  �কান  এক  অ�েরর  টােন  একই  ভােব  বছেরর 
 পর  বছর  �মেত  ওেঠ  মা  এর  আরাধনায়  ।  আশা  রািখ 
 এ  বছরও  আগমনীর  সবাই  �সই  ভ�বন  �মািহনী  মােয়র 
 পুেজায়  অন�  বােরর  মতই  �মেত  উঠেবন  ।  খুব  সু�র 
 ও  সাথ �ক  ভােব  স��  �হাক  আগমনীর  ১৪৩০  এর 
 দুগ �াপুেজা  ।  এই  অি�ম  �েভ�া  জািনেয়  �শষ  কির  । 

 Women 
 A Limerick by Nayanika Pramanik 
 Women are the best.                                                   They use their wit with length. 
 Why do they need tests?                                             Why does the world need them to be in the nest? 
 With all their strength 
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 A beau�ful day 
 Ujjal Banerjee 

 “The  heart  is  a  bloom/shoots  up  through  the 
 stony ground” – U2 
 This  SUV  is  full  of  joy.  Everyone  looks  very 
 happy.  Me  too;  We  just  had  a  gorgeously  warm 
 sunny  day  on  the  beach,  enjoyed  a  good  lunch  in 
 a  restaurant  overlooking  the  ocean,  and  are  now 
 heading  for  my  friend’s  newly  bought  home  with 
 a  promise  of  a  great  dinner.  And  they  have  a  hot 
 tub!!  We  Bengalis  live  life  one-meal-at-a-�me, 
 so  a  sumptuous  dinner  would  be  a  befi�ng  end 
 to this memorable day. 
 We  are  on  a  vaca�on.  Their  house  is  about  40 
 miles  from  our  hotel.  The  regular  speed  on  the 
 highway  should  take  us  to  our  des�na�on  within 
 35  minutes,  but  it’s  6  PM,  and  we  are  slowed 
 down  by  the  rush  hour  traffic.  I  had  promised  to 
 my  friend  that  we  would  reach  early  so  that  the 
 kids  can  enjoy  the  pool  but  it  looks  to  be  a 
 challenge  now.  I  concentrate  on  stealing  the 
 lane  space  between  cars  to  iden�fy  which  one  is 
 moving  fastest,  not  much  luck  there  though! 
 Blah!!  My  feet  on  the  accelerator  and  brake  do 
 their  work,  and  my  hands  on  the  steering  wheel 
 do  their  magic  -  it’s  like  an  orchestra  with 
 everyone doing their part to achieve the goal. 
 A�er  a  li�le  over  an  hour,  I  finally  pulled  up  in 
 my  friend’s  driveway.  They  purchased  this  house 
 2  weeks  back,  and  have  moved  in  only  3  days 
 before,  but  there  is  no  sign  of  any  move-in 
 chaos.  The  front  lawn  is  beau�ful,  even  though 
 we  are  in  drought,  the  grass  is  shining  bright 
 under  the  sun.  We  all  disembark  from  the  car, 
 and  I  smartly  walk  towards  the  big  mahogany 
 door,  and  ring  the  bell.  I  no�ce  the  huge  brass 
 Swas�ka,  smeared  with  vermillion  color  hanging 
 from  the  door  (an  ancient  Hindu  symbol 
 depic�ng  Sun,  represen�ng  prosperity  and  good 
 fortune).  There  is  no  doorbell,  so  I  thump  on  the 
 door…  “tak  tak  tak”  -  no  answer;  again,  and  no 
 answer.  I  hear  her  voice  inside,  so  I  decide  to  call 
 her. 

 “Hey  Fa�ma,  should  we  all  sit  on  your  lawn?”,  I 
 joked.  Her  sweet  voice  rings  out,  laughing  “Hi 
 Dada,  so  sorry,  LOL,  hold  on”  and  the  door 
 opens  immediately.  Her  slightly  plump  frame 
 stood  at  the  doorway,  beaming  as  always  and 
 her  loyal  husband  right  behind  her.  We  have 
 been  mee�ng  for  almost  5  years  so  there  is  a 
 huge  smile  on  her  face.  I  give  her  a  �ght 
 squeeze;  her  husband  and  I  bear  hug  each  other. 
 Her  mom  is  also  there  and  my  in-laws  exchange 
 gree�ngs.  We  step  inside  the  vaulted  ceiling 
 with  high  windows  through  which  the  last  rays 
 of  the  descending  sun  are  cas�ng  a  warm  glow 
 on  the  beau�ful  Ganesha  idol  in  the  corner. 
 There  are  colorful  flowers  and  few  sweets  in 
 front  of  Ganesh  to  a�ract  his  blessings  as  the 
 god  of  prosperity.  It  appears  this  house,  indeed, 
 has been blessed by Ganesh. 
 Her  daughter  Kiara  steps  into  the  room  gingerly 
 and  immediately  takes  charge  of  my  son.  They 
 are the same age so they dart away to play. 
 “Dada,  tea?”,  “Yes”  –  we  all  cry  out  in  unison, 
 worn down by our journey. 
 “Let  me  make  the  masala  tea  for  all  of  you”,  her 
 mom  laughs.  We  all  nod  -  “That’s  exactly  what 
 we  need  now,  for  sure”.  She  goes  into  the 
 kitchen to take care of us. 
 “Come  let  me  show  the  house,  sorry  for  the 
 mess”,  they  excitedly  say,  and  we  all  start  the 
 round.  The  house  is  big,  rooms  are  decorated 
 with  care  and  love  and  they  all  look  resplendent. 
 As  they  walk  us  through  the  rooms  and 
 hallways,  I  can  feel  their  pride  of  owning  a 
 house  on  American  soil.  I  have  known  Fa�ma  for 
 almost  20  years,  and  her  husband  Varun  for 
 about  10.  She  is  a  Bohra  Muslim,  and  he  is  a 
 Gujra�.  They  met  in  Florida  (how  and  when 
 would  be  a  story  to  be  told  another  day),  fell  in 
 love  and  got  married.  I  had  no  interest  to  know 
 how  their  respec�ve  community  felt,  all  I  know 
 they  are  completely  dedicated  to  each  other  and 
 to their daughter. 
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 We  head  out  to  the  backyard  where  Kiara  and 
 my  son  are  already  in  the  pool,  with  some  floats 
 around  them.  Sahana,  me,  Fa�ma  and  Varun 
 slipped  into  the  warm  bubbly  jacuzzi  to  wash 
 away  our  stress  of  the  day  while  her  mom 
 brought  us  the  awesome  masala  tea  by  the 
 poolside.  Parents  get  busy  in  their  conversa�ons 
 about  various  topics  –  obviously  most  of  it  is 
 about  their  kids  and  grand-kids.  We  had  lots  to 
 catch  up  on  various  things,  there  won’t  be  a 
 dearth  of  topics  to  talk  about,  any  �me  soon. 
 Then  I  randomly  suggest  that  we  take  a  walk 
 around  the  neighborhood;  they  all  start  laughing 
 –  “Dada  is  always  ready  for  a  hike,  anywhere”, 
 but  eventually  I  prevail.  The  temperature  has 
 dropped  down  by  a  few  degrees,  so  we  go  along 
 the  curated  lawns,  well  lit  porches  and 
 immaculately trimmed trees. 
 A�er a fantas�c dinner from Fa�ma’s mom, 
 whereas we all overeat, eventually it’s �me to 
 drive back to our hotel. Fa�ma and Varun 
 protest, “what don’t you stay here tonight? We 
 have so much to catch up”, but then we haven’t 
 planned that, and kids are eager to get back to 
 their hotel bed. So a�er lots of wishes, hugs and 
 promises to meet again, we say farewell. The car 
 rolls out of their driveway, Kiara keeps waving 
 her li�le hand. 

 Then  we  turn  around  the  corner,  perhaps  they 
 are  s�ll  standing  there,  even  though  we  can’t 
 see them? 
 The  air  is  much  cooler  now.  It’s  past  midnight, 
 the  smooth  black  road  meanders  under  the 
 wheel  as  I  accelerate.  Everyone  is  soon  asleep; 
 the  cha�er  has  stopped  and  only  the  sound  I 
 hear  of  the  rushing  wind  hi�ng  the  windshield 
 and  the  gentle  hum  of  the  AC.  As  my  body 
 became  busy  diges�ng  that  fantas�c  meal,  my 
 mind  went  to  Fa�ma  and  Varun’s  family  and 
 their  house.  It  seems  to  me  that  as  we  prevail  in 
 the  21  st  century  with  new  promises,  intelligence 
 but  also  a  lot  of  nega�vity  and  hate  –  the  altered 
 facts  to  make  them  look  legi�mate,  the  6  th 

 January  incident  that  keeps  coming  back…a 
 religion  and  its  prac�ces  are  on  the  cross-hairs 
 of  blame  game,  people  lynched  because  of  their 
 gender  iden�ty  or  denied  fundamental  rights  of 
 being  just  human  of  any  type,  or  the  pro/an�  life 
 debate  –  how  did  that  family  create  such  a 
 beau�ful  oasis  effortlessly?  How  do  they 
 manage  to  blend  their  personal  religious  beliefs 
 with  all  the  pa�ence,  understanding  and 
 respec�ul  acceptance?  I  am  smiling  and  so  I 
 murmur  a  so�  “Thank  you,  please  remain  like 
 this,  the  world  needs  more  of  you”  to  them; 
 they  can’t  hear  it  but  I  am  sure  the  supreme  has 
 heard  my  prayer  as  I  can  see  the  serene  star-lit 
 sky above. 

 Sunrise at Mt 
 Kanchenjunga, shot 
 from Tiger Hill, 
 Darjeeling 

 Photographer: 
 Kinnar Kumar Sen 
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 ফল  কালােরর  �দন��ন:  আমার উইসকনিসেনর িদন�িল 
 অঘ ��  কুসুম  দাস 

 '  যাব  না  আজ  ঘের  �র  ভাই  যাব  না  আজ  ঘের  , 
 আকাশ  �ভেঙ  বািহরেক  আজ  �নব  �র  লুট  কের  ।  ' 

 শরৎ  কাল  পড়েল  যােদর  এমন  বািহরেক  লুট  কের 
 �নওয়ার  ই�া  হয়  �সই  তািলকায়  িনঃসে�েহ 
 আমার     নাম  �যাগ  কের  �নওয়া  যায়  ।  তা  �স  আমার 
 �সানার  বাংলায়  শারদ  �ােত  নীল  আকােশ  সাদা 
 �মেঘর  �ভলায়  �ভেসই  �হাক  ,  অথবা  পিৃথবীর  এই 
 �াে�  উ�ল  লাল  হলুেদ  �মাড়া  গাছ  গাছািলর 
 মেধ�  িদেয়  গািড়েত  �চেপই  �হাক  ;  শরৎ  মােনই 
 বাইের  �বেরােনার  পালা  ।  আর  যু�রাে�র 
 মধ�প��েমর  এই  অ�েল  এরপেরই  যাতায়াত  , 
 বাইের  �বেরােনা  ,  ঘুরেত  যাওয়া  ,  সবই  কেম  যায় 
 ত�ষারপাত  এবং  ঠা�ার  কারেণ  ।  কােজই  শীতঘুম 
 �দওয়ার  আেগ  এই  একমা�  সুেযাগ  বািহরেক  লুট 
 কের  �নওয়ার  ।  আর  �সই  সূে�  ,  এই  �লখা�টেক  বলা 
 �যেত  পাের  আমার  আেগর 
 '  ত�ষারপােতর  _  �দন��ন  '-  শীষ �ক  �পা��িলর 
 পিরপূরক  । 
 যু�রাে�র  মধ�  প��ম  �াে�  উইসকনিসেন  ফল 
 কালােরর  �প  মাধুরীর  কথা  �েনিছলাম  আেগই  । 
 তাই  এই  অ�েল  যখন  �থম  চাকির  িনেয়  এলাম 
 তখন  �থেকই  মেনর  মেধ�     তা  �দখার  ই�া  িছল  । 
 আর  সিত�  কথা  বলেত  ,  ইউিনভািস ��ট  অফ 
 উইসকনিসেন  অধ�াপনার  এই  চাকির�ট  �হণ 
 করার  �পছেন  িকছ� টা  হেলও  এই  অনুে�রণা�টও 
 কাজ  কেরিছল  ।  এখােন  �িত  বছর  ফল  কালার 
 এেলই  আিম  �বিরেয়  পিড়  গািড়  িনেয়  ।  সারা  রাজ� 
 এিদক  �থেক  ওিদক  ঘুের  �বড়াই  রেঙর  �খােঁজ  । 
 আর  যখন  গািড়  চালােত  চালােত  সামেন  �দিখ 
 হঠাৎ  একটা  পাহাড়  পুেরা  হলুদ  রেঙ  ঢাকা  ,  অথবা 
 রা�ার  ধাের  বেয়  চলা  নদীর  দু  �া�  �ঢেক  �গেছ 
 লাল  হলুদ  রেঙ  ,  বা  হয়েতা  হঠাৎ  একটা  �েদ  �দিখ 
 �সই  রেঙর  �িতফলন  ;  তখন  মেনর  মেধ�  �য 
 �স�তা  আেস  তার  সে�  পািথ �ব  �কােনা  িকছ� র  ই 
 ত�লনা  করা  যায়না  । 
 �থেমই  এই  অ�েলর  ফল  কালার  স�েক�  একট�  
 বেল  িনই  ।  ফল  কালােরর  অথ �  �বাঝােনার  সবেচেয় 
 সহজ  রা�া  কিব��র  শরণাপ�  হওয়া  :   '  আমলিক 
 বন  কােঁপ  �যন  তার  বুক  কের  দু�  দু�  ,  �পেয়েছ 
 খবর  পাতা  খসােনার  সময়  হেয়েছ  ��  '  ।  শীেতর 
 আেগ  সম�  সবুজ  পাতা  �িকেয় 

 িগেয়  লাল  হলুদ  রেঙ  �রেঙ  ওেঠ  ।  বলা  �যেত  পাের 
 ঝের  যাওয়ার  আেগ  �যন  জীবেনর  সম�  রঙেক 
 উপেভাগ  কের  �নওয়ার  এক  অপূব �  �য়াস  ।  এখােন 
 গােছ  রং  ধরা  ��  হয়  অে�াবর  মােসর  �থম 
 স�াহ  �থেক  ।  রােজ�র  উ�র  �থেক  দি�েণ  �সই 
 রং  ধীের  ধীের  অিভ�য়াণ  (  মাইে�ট  )  কের  ।  অথ �াৎ 
 উ�েরর  অ�ল�িলেত  �থম     রং  ধের  ।  তারপর 
 �সখান  �থেক  ধীের  ধীের  আসেত  থােক  দি�েণর 
 িদেক  ।  এক  এক�ট  অ�েল  এই  রং  থােক  এক  িক 
 বেড়া  �জার  দুই  স�াহ  ।  তারপেরই  ঝের  যায়  সম� 
 পাতা  ।  পণ �েমাচী  �যসব  গােছ  রং  আেস  তােদর 
 মেধ�  অন�তম  হেলা  বাচ�  ,  এে�ন  ,  সাইে�স  ,  এবং 
 ম�ােপল  ।  যু�রাে�র  মধ�  -  প��েমর     এই  অ�েল 
 �থম  িতন  ধরেণর  গােছর  িবপুল  সমােরাহ  ।     আর 
 �সই  সূে�  অে�াবর  পড়েত  না  পড়েতই  �কৃিত 
 �সেজ  ওেঠ  লাল  হলুদ  রেঙ  ।    
 আমার  �থম  বছেরর  ফল  কালােরর  অিভ�তা 
 আমার  িব�  িবদ�ালেয়র  চ�েরই  ।  তেব  এই 
 জায়গা�ট  উইসকনিসেনর  একদম  দি�ণ  �াে�  । 
 কােজই  সারা  রাজ�  ঘুের  এিদেক  রং  আেস  সবার 
 �শেষ  ।     অে�াবেরর  �ায়  �শেষর  িদেক  ;  তৃতীয়  িক 
 চত�থ �  স�ােহ  ।  �থম  বছর  ;  সেব  এক  মাস  হেয়েছ 
 চাকিরেত  ঢ� েকিছ  ।  গািড়  এখেনা  �কনা  হয়িন  । 
 কােজই  অেপ�া  করেত  হেলা  ।  িব�িবদ�ালেয় 
 �ঢাকার  মুেখই  রেয়েছ  কেয়ক�ট  বড়  বড়  পণ �েমাচী 
 গাছ  ।     আর  �সখােনই  আমার  �থম  রং  �দখার 
 অিভ�তা  ।  �রাজ  ই  �দখিছ  এক�ট  দু�ট  কের 
 পাতায়  রং  ধরেছ  ,  তেব  মেনর  মেধ�  �তরী  হেয় 
 যাওয়া  ছিবর  সে�  �ঠক  িমল  খাে�না  ।  এখােন 
 এক�ট  সরকাির  ওেয়বসাইেট  কখন  �কাথায়  ফল 
 কালার  �দখা  যােব  তার  �বশ  পু�ানুপু�  িববরণ 
 �দওয়া  থােক  মানিচ�  সহেযােগ  ।  �রাজ  ই  একবার 
 কের  খুেল  খুেল  �দখিছ  কখন  এই  অ�েল  �ঠক  ঠাক 
 রং  আসেব  ।  এর  ই  মেধ�  চেল  এেলা  দুগ �াপুেজা  । 
 উৎসেবর  মর�ম  ।  আর  �সই  সে�  ,  ওেয়বসাইট 
 অনুযায়ী  দি�ণ  উইসকনিসেন  ফল  কালার  �দখার 
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 সময়  ।  তেব  একেচাট  �বশ  ব�ৃ�  হেয়  �গেলা  পুেজার 
 িদন  ;  যার  অথ �  হেলা  �িকেয়  যাওয়া  পাতা  রং  ধরার 
 আেগই  ঝের  �যেত  পাের  ।  �সই  �ভেব  মনটা  একট�  
 খারাপও  বেট  ।  তেব  �স  বছর  মা  �েনিছেলন 
 আমার  কথা  ।  স�াহাে�র  পুেজা  �দখেত  �গিছ 
 ম�ািডসেন  ।  বােস  কের  �যেত  �যেতই  রা�ায় 
 �দেখিছ  রেঙর  িকছ�   িছেট  ।  িক�  �মঘলা  আকােশ 
 রং  �তমন  �বাঝা  যায়না  ।  �তা  যাই  �হাক  ,  পুেজার 
 আনে�  আর  অত  মাথায়  িছেলানা  ।  শিনবাের 
 পুেজা  �সের  ম�ািডসেনই  ব�ুর  বািড়েত  �থেক 
 �গলাম  ।  �পটপুের  পুেজার  খাওয়া  দাওয়া  �সের 
 রিববার  �স  ই  �পৗ�েছ  িদেয়  �গেলা  বািড়েত  তার 
 গািড়েত  কের  ।  পেরর  িদন  িব�িবদ�ালেয়  ঢ�কেতই 
 �চাখ  �যন  জিুড়েয়  �গেলা  আমার  ।  যিদও  আকাশ 
 তখন  িকছ�   �মঘলা  িক�  তার  ই  মেধ�  রং  �মেল 
 ধেরেছ  ক�া�ােস  �ঢাকার  মুেখই  বাচ�  ,  এে�ন 
 আর  সাইে�স  �িল  ।  ওই  কােলা  আকােশর  তলায় 
 �স  রং  �যন  আ�েনর  মেতা  আর  কােলা  �মঘ 
 �েলা  �যন  �সই  আ�েনর  ই  ছাই  ।  �সিদন 
 পড়ােনার  �শেষ  আিম  আর  িনেজর  অিফস  ঘের 
 �গলাম  না  ।     সারািদন  এিদক  ওিদক  ঘুের  �বড়ালাম 
 িব�িবদ�ালেয়র  িবিভ�  �াে�  ।  পােয়  �হঁেটই  ।  কিচৎ 
 কদািচৎ  যখন  একট�   �রাদ  উঠেলা  তার  মেধ�  িকছ�  
 িকছ�   গােছ  �ত��  করলাম  ফল  কালােরর  আসল 
 �প  ,  যিদও  খুব  ই  �ু�  সং�রেণ  ।  আর  �সিদন  ই 
 মেন  মেন  �ঠক  কের  �ফেলিছলাম  �য  একটা  গািড় 
 িকেন  পেরর  বছর  চেষ  �ফলেবা  �গাটা  রাজ�  । 
 ওেয়বসাইটেতা  আেছই  ।     তােক  ধের  ধের  ঘুরেত 
 যােবা  এিদক  �থেক  ওিদক  ।    

 �দখেত  �দখেত  বছর  ঘুের  �গেলা  ।  এরই  মেধ� 
 এক�ট  গািড়ও  �কনা  �গেছ  ।  তাই  অে�াবর  পড়েত 
 না  পড়েতই  �চাখ  �বালােত  ��  করলাম 
 ওেয়বসাইেট  ।  �ঠক     করলাম  �য  এেকক�ট  স�ােহর 
 �শেষ  যােবা  এেকক�ট  জায়গায়  ।  উ�ের  �ডার 
 কাউি�  �থেক  ��  কের  মেধ�  িমলওয়াকী  হেয় 
 দি�েণ  �া�  কাউি�  ,  সব  জায়গাই  �দখেত  যােবা 
 এক  এক  কের  ।    

 ইিতমেধ�  আমার  এক  ব�ুও  িলেখ  পাঠােলা  �য  �সও 
 আসেব  এিদেক  রং  �দখার  জন�  ।  স�াহাে�  ছ� �ট 
 কা�টেয়  িফের  যােব  ।  যু�রাে�র  সম� 

 িব�িবদ�ালেয়ই  '  ফল  -  ��ক  '  বেল  এক�ট  ছ� �ট 
 �দওয়ার  চল  আেছ  ।  স�ােহর  �শেষ  �সই  ছ� �টর 
 িদনটােক  �যাগ  কের  িদেলই  িতন  চারিদন  টানা  ছ� �ট 
 পাওয়া  যায়  ।  এখােন  এটাই  রীিত  ।  সব  ছ� �ট  স�ােহর 
 �শেষ  শিন  রিববােরর  সে�  �যাগ  কের  �দওয়া  হয় 
 যােত  �লাকজন  '  লং  -  উইকএ�  '  উপেভাগ  করেত 
 পাের  ।  �সরকম  ই  ফল  -  ��েকর  লং  উইকএ�  -  এ 
 আমার  ব�ু  চেল  এেলা  বহৃ�িত  বার  রােতই  । 
 ম�ািডসন  িবমানব�র  �থেক  তােক  ত� েল  িনেয় 
 এলাম  ।  আেগ  �থেক  িকছ� ই  পিরক�না  করা 
 হয়িন  ।     �বিশ  পিরক�না  করার  �কােনা 
 মােনও     হয়না  কারণ  ফল  কালার  �দখেত  পাওয়া 
 অেনক  িকছ� র  ওপর  িনভ�র  কের  ।  �থমত  ওই 
 ওেয়বসাইেট  �দখেত  হেব  �য  রােজ�র  �কান 
 অ�েল  তখন     '  ফল  কালার  িপক  '  চলেছ  অথ �াৎ 
 সবেচেয়  �বিশ  রং  এেসেছ  ।  ি�তীয়ত  �দখেত  হয় 
 ঝড়  ব�ৃ�র  স�াবনা  ।  কারণ  ফল  কালার  িপক  এর 
 মেধ�  যিদ  একবার  �জাের  ঝড়  ব�ৃ�  হেয়  যায় 
 তাহেল  এক  িদেনই  সব  পাতা  ঝের  যােব  ।  আর 
 �সখােন  �পৗ�েছ  '  ঝরা  পাতার  �িৃত  '  আর  �িকেয় 
 যাওয়া  গােছর  '  পাজঁর  ফাটােনা  হািস  '  ছাড়া  আর 
 িকছ� ই  �দখা  যােবনা  ।  আর  তৃতীয়ত  �যিদন  �বড়ােত 
 যােবা  �সিদনকার  �মঘলা  আবহাওয়ার  স�াবনা  । 
 যথাযথ  সূেয �র  আেলা  না  পড়েল  ওই  উ�ল  রং 
 �বাঝা  যায়না  । 

 আমার  ব�ু  �য  স�ােহ  এেস  �পৗ�ছেলা  তখন  ফল 
 সেব  সেব  ঢ�কেছ  ।  অথ �াৎ  রােজ�র  উ�ের 
 জায়গা�েলােত  তখন  ফল  কালার  িপক  । 
 বহৃ�িতবার  রােত  বেসই  সব  �ঠক  কের  �ফললাম 
 �য  পেররিদন  �থেমই  যাওয়া  হেব  �ডার  কাউি�  । 
 তারপর  �সখােন  স�ব  হেল  �কােনা  �হােটেল 
 এক�ট  ঘর  িনেয়  �থেক  যাওয়া  যােব  আবার  পেরর 
 িদন  অন�  িকছ�   জায়গা  ঘুের  চেল  আসা  হেব  । 

 �ডার  কাউি�  এই  রােজ�র  তথা  �গাটা  �দেশরই 
 সবচাইেত  জনি�য়  ফল  কালার  গ�ব�  �িলর  মেধ� 
 একটা  ।  এ�ট  �ীন  �ব  এবং  �লক  িমিশগােনর 
 মধ��েল  অবি�ত  এক�ট  উপ�ীপ  বা  �পিননসুলা  । 
 মােন  এর  িতনিদেক  জল  আর  একিদেক 
 উইসকনিসন  রােজ�র  সাহােয�  যু�রা��য়  ভূখে�র 
 সে�  যু�  ।  রা�া  ধের  এখােন  চেল  যাওয়া  যায় 
 একদম  উপ�ীেপর  মাথায়  ।  আমার  বািড়  �থেক  এর 
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 দরূ�  �ায়  আড়াইেশা  মাইল  মেতা  ।  গািড়েত  �ায়  ৪ 
 �থেক  সােড়  -  ৪ ঘ�া  ।    

 পেরর  িদন  �ভার  থাকেত  উেঠ  পড়লাম  দুজেন  ।  ছ  ' 
 টার  মেধ�  �াতঃকৃত�ািদ  �সের  ,  আমার  বািড়র 
 পােশর  �দাকান  �থেক  এক  �পয়ালা  কের  কড়া 
 কিফ  িনেয়  ,  গািড়  হািঁকেয়  �বিরেয়  পড়লাম  রা�ায়  । 
 আমার  ব�  িদেনর  জেম  থাকা  সাধ  অবেশেষ  পূরণ 
 হেত  চেলেছ  ।     তেব  ফল  কালােরর  �প  �দখার 
 জন�  সােড়  -  ৪  ঘ�া  অেপ�া  করেত  হেলানা  । 
 িমলওয়াকী  ছাড়ােতই  রেঙর  িছেট  �ফাটঁা  �দখা 
 িদেত  ��  করেলা  ।  আর  যত  উ�ের  �যেত  লাগলাম 
 বাড়েত  লাগেলা  তার  ঘন�  ,  তার  �ানব�তা  । 
 আমার  ব�ুর  িদেক  �চেয়  �দখলাম  �য  �স  আর  কথা 
 বলার  পয �ােয়  �নই  ।  জানলায়  �চাখ  লািগেয়  ,  হা ঁ কের 
 িগলেছ  বাইেরর  �কৃিতেক  ।  �বাধ  কির     �খালা  �চােখ 
 িদবা  �ে�র  পয �ােয়  চেল  �গেছ  রেঙর  িব�লতায়  ।    
 আিমও  হয়েতা  চেল  �যতাম  ।  �নহাত  গািড়েত 
 চালেকর  আসেন  বেস  �স  িবলািসতার  উপায়  �নই  । 
 তবুও  �ূজ  কে�ােল  গািড়র  গিত  ি�র  কের 
 ি�য়ািরং  ধের  �ধু  বেস  রইলাম  ।  দুিতনবার  ডাকার 
 পের  �স  সাড়া  িদেলা  ।     অনুেরাধ  করলাম  িকছ�  
 ফেটা  �তালার  জন�  ।  দু  এক�ট  �তালার  পেরই  তার 
 সাফ  কথা  ,  ফেটা  ত� েল  সময়  ন�  করার  �কােনা 
 মােন  হয়না  ,  এেত  �কৃিতেক  ভােলা  ভােব  উপেভাগ 
 করা  যায়না  ।  িক  আর  করা  ।  হক  কথা  ।  িবতেক�র 
 অবকাশ  �নই  ।  কােজই  আমার  গািড়র  সান�েফর 
 মেধ�  িদেয়  চ� ইেয়  পড়া  সূেয �র  আেলার  মেধ�  দুজেন 
 বেস  বেস  �দখেত  লাগলাম  বাইেরর  �কৃিতেক  । 
 �শষ  এক  ঘ�া  মেতা  আর  �কউ  কােরা  সে� 
 �কােনা  কথা  বিলিন  । 

 হাইওেয়  -  ৪২  ধের  �ডার  কাউি�  যখন  �পৗ�ছলাম 
 তখন  বােজ  �ায়  সকাল  এগােরাটা  ।  �সখােন  �পৗ�েছ 
 �দিখ  �লােক  �লাকারণ�  �সিদন  ।  চেলেছ  ফল  �ফ� 
 আর  তার  সে�  �ানীয়  িশ�ীেদর  হ�িশ�  ও 
 কা�িশে�র  �মলা  ।  ওই  �মলায়  দশ  পেনেরা  িমিনট 
 ঘুের  আমরা  িগেয়  ঢ�কলাম  এক�ট  �ানীয় 
 �রে�ারায়ঁ  ।  ফল  কালার  �দখার  �নশায়  রা�ায়  িকছ�  
 খাওয়া  হয়িন  ।  আর  তার  সে�  উে�শ�  হেলা  �য 
 পিরচারক  বা  পিরচািরকােদর  সে�  একট�   কথা 
 বাত�া  বেল  �ানীয়  জায়গা  স�েক�  িকছ� টা  �জেন 

 �নওয়া  ।  ই�ারেনেটর  মাধ�েম  এর  আেগই  �দেখিছ 
 এখােন  এক�ট  আকঁা  বাকঁা  রা�া  করা  আেছ  যার 
 দুপাশ  জেুড়  �ধুই  বাচ�  এে�েনর  �মলা  ।  এক 
 পিরচািরকার  �থেকই  জানলাম  �য  �সটা  উ�র 
 িদশায়  এখান  �থেক  আেরা  পেনেরা  িমিনট  মেতা 
 দেূর  ।  পােশর  রা�া  িদেয়  ডানিদেক  �বেঁক  আবার 
 হাইওেয়  -  ৪২  ধের  �সাজা  চেল  �গেলই  ওখােন 
 �পৗ�েছ  যােবা  ।    

 দুপুেরর  খাওয়া  �সের  চললাম  �সিদেক  ।  আকঁা  বাকঁা 
 রা�ার  ��েত  এেসই  আমরা  ম�  মুে�র  মেতা 
 হেয়  �গলাম  ।  ছিবেত  যা  �দেখিছ  এ  �য  তার  �থেকও 
 অেনক  অেনক  �বিশ  সু�র  ।  যিদও  একট�   ভীড় 
 �সিদন  ,  তবুও  মেন  হেলা  ,  র�ঙন  জীবন  বেল  সিত�ই 
 যিদ  িকছ�   থােক  ,  তাহেল  ওই  িদনই  আিম  তােক 
 �দেখিছ  ,  উপেভাগ  কেরিছ  ,  আর  �বেঁচিছ  �াণ 
 ভের  ।     এটা     হাইওেয়  -  ৪২  এর  একদম  �শষ  �া�  এই 
 আকঁা  বাকঁা  পথট� কু  ধের  আর  দশ  িমিনট  �গেলই 
 রা�া  �শষ  হেয়  িমেশ  যােব     ি�ন  -  �ব  -  �ত  ।  পয �টেনর 
 �ােথ �ই  রা�ার  এই  �শষ  �া�ট� কু  অমন  আিঁকেয় 
 বািঁকেয়  �তরী  করা  হেয়েছ  ।  রা�ার  ��েতই  এক 
 ধাের  গািড়টা  দাড়ঁ  কিরেয়  িনেজর  মেতা  ঘুরেত 
 লাগলাম  দুজেন  এিদক  ওিদক  ।     আশ  িম�টেয় 
 �দখিছ  ফল  কালার  ।  আমার  ব�ু  �তা  পারেল  �সিদন 
 ই  উইসকনিসেন  চাকিরর  আেবদন  কের 
 পাকাপািক  ভােব  চেল  আেস  এখােন  ।  �স  যাই 
 �হাক  ,  �সিদন  ঐট�কু  রা�া  �য  কতবার  �হঁেট  এপাশ 
 ওপাশ  কেরিছ  তার  �কােনা  �ঠক  �নই  ।  যতবার  ই 
 �দখিছ  ততবার  ই  মেন  হে�  �যন  আবার  �দিখ  । 
 �ায়  একঘ�া  �দড়  ঘ�া  ঐভােব  �হঁেট  আবার  �ঠক 
 হেলা  গািড়েত  কের  বেস  ধীর  গিতেত  যাওয়া  হেব 
 একদম  �শষ  �া�  পয ��  ।  গািড়েত  বেসই  আিম 
 চািলেয়  িদলাম  আমার  ব�িদেনর  ি�য়  এক�ট  িহ�� 
 গান  :   
 '  �খা  গ�ােয়  হাম  কাহঁা  ,  
 রংগ  সা  �য়     যাহঁা  ; 
 �টেড়  �মেড়  রাে�  হ�ায়  ,  জাদু  -  ই     ইমারেত  হ�ায়  , 
 ম�ায়  িভ  �ঁ  ,  ত�   িভ  হয়  ইয়াহা ঁ ।  ....'  (  বার  বার  �দেখা 
 ছায়া  ছিব  �থেক  ��য়া  �ঘাষােলর  কে�  ) 
 তারপর  আর  িক  ,  �সই  আকঁা  বাকঁা  পথ  ধের  আমরা 
 চললাম  ,  বা  বলা  ভােলা  হািরেয়  �গলাম  �ীন  -  �ব 
 অিভমুেখ  ।  এমন  হািরেয়  যাওয়ার  সুেযাগ  িক  আর 
 �রাজ  পাওয়া  যায়  ।  সে��  নামার  আেগ  পয ��  আর 
 �কা�াও  যাইিন  ।    
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 সে�  নামার  মুেখ  �হােটল  খুজঁেত  িগেয়  �দিখ  �স 
 এক  িবপদ  ।  ওই  হ�িশে�র  �মলার  খািতের  �সখােন 
 �য  ��ট  কেয়ক  �হােটল  িছল  তােদর  এক�টেতও 
 জায়গা  �নই  ।  অগত�া  ,  হাত  পা  বাধঁা  ।  িফের  আে� 
 হেলা  বািড়  ওই  রােতই  ।    
 তেব  রােত  বািড়  িফেরই  আবার  বেস  �গলাম  পেরর 
 িদন  �কাথায়  যাওয়া  হেব  তাই  �দখেত  ।  িফেরই  �ঠক 
 কের  �ফললাম  পেরর  িদন  যােবা  �হািল  িহল  চাচ�  । 
 মধ�  ও  দি�ণ  পূব �  উইসকনিসেনর  সবেচেয়  উঁচ�  
 পাহােড়র  ওপর  অবি�ত  এই  িগজ�া  ।  �হািল  িহলেক 
 অবশ�  পাহাড়  বলার  �চেয়  �টলা  বলাই  ভােলা  । 
 স�ঠক  �িতশ�  বলেত  �গেল  এেক  বলেত  হয় 
 '  �কম  '  ।  িহমবাহ  জিনত  �য়কােয �র  ফেল  ত�ষার 
 যুেগ  চািরপােশর  অ�ল  �েয়  িনচ�   হেয়  �গেছ  । 
 আর  এই  �টলা�ট  মাথা  উঁচ�   কের  দািঁড়েয়  আেছ 
 মিধ�খােন  ।  এরকম  �টলােকই  বেল  '  �কম  '  ।  �তা  , 
 �হািল  িহল  নামক  '  �কম  '  �টর     চািরপােশ  আর 
 �কােনা  পাহাড়  বা  �টলা  িকছ� ই  �নই  ।  বা  থাকেলও 
 এই  �টলা�টর  ত�লনায়  অেনক  িনচ�   ।  অথ �াৎ  িকনা 
 �হািল  িহেলর  ওপর  �থেক  চািরিদেকর  অ�লটা 
 পির�ার  �দখা  যােব  ।  আর  �সই  অ�লটা  �গাটাটাই 
 ফল  কালার  সম�ৃ  গােছ  ঢাকা  ।    

 �হািল  িহল  আমার  বািড়  অথ �াৎ  ��টিভল  �থেক 
 �ায়  আড়াই  ঘ�ার  রা�া  ;  িমলওয়াকীর  কােছ  এিরন 
 শহের  ।     সকাল  সকাল  �বিরেয়  পড়লাম  ।  গীজ�ায় 
 �পৗ�েছ  �সখানকার  রিববােরর  �াথ �নায়  অংশ�হণ 
 করেবা  ;  �সরকম  ই  ইে�  ।  পাহােড়র  একদম  চূড়ায় 

 িগজ�া�ট  অবি�ত  ।  গািড়  রাখার  জায়গা  �থেক 
 পাহােড়র  চূড়ায়  িগজ�া  ,  িগজ�া  �থেক  �বশ  িকছ� টা 
 িনেচ  গািড়  �রেখ  �হঁেট  �হঁেট  �সখােন  উঠেত  হেব  । 
 এই  পাহােড়র  গােয়  পুেরাটাই  বাচ�  এে�ন  -  এর 
 জ�ল  অথ �াৎ  হলুেদ  ঢাকা  ।  তার  মােঝ  মােঝ 

 ি��ান  ভা�য �  ছিড়েয়  আেছ  এিদক  ওিদক  । 
 �দব  -  �দবী  ,  পুণ�া�া  এবং  স�েদর  মূিত �েত  পিব� 
 বাইেবেলর  গ�  ।  �ঠক  �যরকম  �পৗরািণক  ,  কা�িনক 

 বা  ফ�া�ািস  চলিচে�  �দখা  যায়  ;  �ঠক  �সরকম  । 
 িনেজেক  �বশ  একটা  '  নািন �য়া  '  বা  '  �গম  অফ 
 ��া�  '-  এর  চির�  বেল  মেন  হ��েলা  ।  এই  বু�ঝ 
 ওপাশ  �থেক  একটা  কথা  বলা  িসংহ  চেল  আসেব 

 আমােক  তার  সােথ  িনেয়  যাওয়ার  জন�  বা  এখুিন 
 হয়েতা  ওপর  �থেক  একটা  �াগন  �নেম  আসেব  । 
 বা  হয়েতা  গােছর  ওপের  দু  একটা  �াগন  অেপ�াই 
 করেছ  ।  এরকম  সাতপাচঁ  ভাবেত  ভাবেত  আিম 

 এেগােত  লাগলাম  িগজ�ার  িদেক  ।     পাহােড়র  গা 

 �বেয়  জ�েলর  সু�র  পিরপা�ট  রা�া  করা  আেছ  । 

 রিববার  বেল  �চ�র  �লাক  সমাগম  �সিদন  ।  সবাই 

 এেসেছ  িগজ�ায়  �াথ �না  করেত  ।    

 �ায়  দশ  পেনেরা  িমিনট  হাটঁার  পর  �পৗ�ছলাম 
 গীজ�ার  �া�েন  ,  পাহােড়র  চূড়ায়  ।  িগজ�ার  সামেনটা 

 িবরাট  বড়  একটা  চাতাল  করা  আেছ  ।  �সখােন 
 চািরিদক  ঘের  আর  �সখান  �থেক  িনেচর  পুেরাটাই 
 �দখা  যাে�  ।  যত  দরূ  �চাখ  যায়  িনেচ  �ধুই  ফল 

 কালার  ।  এ  এক  �গ�য়  অনুভূিত  ।  একিদেক 
 �দবালয়  ,  অন�  িদেক  �যন  তারঁই  জন�  �তরী  করা 
 হেয়েছ  �গ�য়  িবচরণ  ভূিম  ।  এর  ই  মেধ�  গীজ�ার 

 �ভতের  ��  হেলা  �াথ �না  ।  ক�ােথািলক  িনয়ম 
 অনুযায়ী  অন�ান�েদর  �াথ �নার  ভাব  ভি�মা  �দেখ 
 �দেখ  তােদর  অনুকরণ  কের  আিমও  তােত  ভাগ 
 িনলাম  ।  গসেপেলর  কথায়  ও  সুের  মন  �যন  পিব� 

 হেয়  �গেলা  ।     

 �াথ �নার  �শেষ  �বিরেয়  �দিখ  বাইের  এক�ট  �বশ 
 ল�া  সাির  কের  �চ�র  �লাক  দািঁড়েয়  আেছ  । 
 �নলাম  িগজ�ার  পােশর  িখলান�টর  মাথায়  যাওয়ার 
 অনুমিত  আেছ  আজ  সবার  ।  �সখান  �থেক  যােত 
 আেরা  দরূ  পয ��  ফল  কালার  �দখা  যায়  ।  �ায় 
 একঘ�া  ওই  সািরেত  দািঁড়েয়  �শষ  পয ��  ওঠা 
 �গেলা  ওই  িখলােনর  মাথায়  ।  অন�ান�  িখলান  বা 
 গ�ুেজর  মেতাই  এখােনও  �ঘারােনা  িসিঁড়  ।  িসিঁড়র 
 পােশ  পােশ  �দওয়ােল  বড়  বড়  জানলা  ।  �সখান 
 িদেয়  চার  িদেকর  ফল  কালার  �দখা  যাে�  ।  একদম 
 ওপের  চািরিদেক  জানলা  করা  আর  �সখান  িদেয় 
 �দখা  যাে�  চািরিদক  ।  চািরিদেক  অেনক  িনেচ 
 পিৃথবী  জেুড়  চেলেছ  �ধু  রেঙর  �খলা  ।     আর 
 আমরা  �যন  �গ ��ার  �থেক  তা  �ত��  করিছ  ।  এ 
 এক  অদ্ভ�ত  আধ�া��ক  অনুভূিত  ।  এক  অন� 
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 রকম  ফল  কালার  দশ �ন  ।  হয়েতা  এখােন  রং  এর 
 িবচাের  এই  অ�ল  �ডার  কাউি�  বা 
 �কটলেমােরইন  -  এর  মেতা  অত  উ�ল  নয়  ।     িক� 
 এক�ট  উঁচ�   পাহাড়  ,  তার  চূড়ায়  এক�ট  গীজ�া  ,  তার 
 চািরিদেক  �দব  �দবীর  �াচীন  মূিত �  স�িলত 
 বনা�ল  ,  মােঝ  মােঝ  িগজ�ায়  বাজেছ  ঘ�া  ,  কখেনা 
 বা  গসেপেলর  সুমধুর  সুর  �সানা  যাে�  ,  আর 
 সবাইেক  িঘের  এই  ফল  কালার  ।  অিত  বড়  না��ক 
 ও  হয়েতা  এখােন  ঈ�রেক  তারঁ  স�ৃ�র  জন�  মেন 
 মেন  ধন�বাদ  না  জািনেয়  থাকেত  পারেব  না  ।     

 এরকম  ই  িছল  আমার     উইসকনিসেনর  ফল 
 কালার  -  এর  �দন��ন  ।  এক  এক  িদন  এক  এক 
 জায়গায়  হািরেয়  যাওয়ার  পালা  ।  অে�াবেরর  �থম 
 �থেক  �শষ  পয ��  সারা     রাজ�  জেুড়  চলেত  থােক 
 রেঙর  মেহাৎসব  ।  সাদা  বরেফ  �ঢেক  যাওয়ার 
 আেগ  িনেজেক  �মেল  ধের  পরমা  �কৃিত  ।  আর 

 তার  আচঁেলর  ভােঁজ  �ধুই  হািরেয়  যাওয়ার 
 হাতছািন  ।  জীবেনর  চার  আনা  সাদা  কােলা 
 একেঘেয়িম  ,  িচ�া  ,  ভাবনা  ,  �দন��েনর  �রাজনামচা 
 সব  পেড়  থােক  একিদেক  আর  অন�িদেক  বািক 
 বােরা  আনাই  �রেঙ  ওেঠ  �কৃিতর  রেঙ  ।  �ছাট 
 �বলার  গ�কথা  �েলা  �যন  সিত�  হেয়  �ভেস  ওেঠ 
 �চােখর  সামেন  ।  আমার  �সানার  বাংলায়  তখন 
 কােন  আগমনীর  সুর     আর  এই  �াে�  নয়নািভরাম 
 ফল  কালার  ।  সব  িমিলেয়  �যন  এক  পূণ �তার  আ�াদ 
 জীবেন  ।     মাতৃসমা  �কৃিত  �যন  �ছাট  স�ােনর 
 মেতাই  ��য়  িদেয়  ভিরেয়  িদেয়েছ  আমার  জীবন  । 
 তাই  �সই  মাতৃসমা  �কৃিতেক  ব�নার  মাধ�েমই 
 �শষ  করেবা  কিব��র  কথা  িদেয়  :  

 '  কী  �শাভা  ,  কী  ছায়া  �গা  ,  কী  ��হ  ,  কী  মায়া  �গা  ! 
 কী  আচঁল  িবছােয়ছ  বেটর  মূেল  ,  নদীর  কূেল  কূেল 
 মা  ,  �তার  মুেখর  বাণী  আমার  কােন  লােগ  সুধার 
 মেতা 
 মির  হায়  ,  হায়  �র  —' 

 Suhani Hore, Age-10  Gopa Bha�acharya 
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 More From our Li�le Ones………………. 

 Aishani Bandopadhyay  ,  Age -  11  Ronobir Ghosh, Age-11  Teenash Banerjee  Age- 8 

 Ronobir Ghosh  , Age -  11  Agneev Kumar Talapatra, Age- 6  Mihika Saha,  Age-  11 

 Independence Day :   Subhangi Cha�erjee  ,  Age  -  8  Ankan Mukherjee , Age- 6 
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 Agneev Kumar Talapatra, Age-6  Diya Subhangi, Age-8 

 Shanaya Mazumder, Age-7  Mihika Saha  ,  Age  -  11 

 Teenash Banerjee, Age-8 
 Shanaya Mazumder, Age-7 
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